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সাধারণতঃ দণ্ড অর্থে মাপকাঠি বুঝায়। ইহার পরিমাণ 9 তাঁত বাঁ৪ গ্জ ধরা 
হইয়া থাকে) এপানে ১ দণ্ড ২০** হাতের সমান, সুতরাং এই দণ্ডের অর্থ মাপকাঠি 
নঙ্গ। এক দণ্ড কালে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে সাধারণতঃ লোকে যে পরিমাণ পণ চলিতে পারে, 
সেই পরিমাণ পথের দৈর্ঘ্য বুঝাইতে কি এই “দও'-সংজ্ঞা ব্যবনজত হইয়াছে? হওয়া অসম্ভব 
নয়। অন্তত্রও এইরূপ নিদর্শন পাইয়াছি। ১৫২৯ শকে লিধিত উত্তর-বঙ্গের কবি 
কবিবল্লভ-প্রণীত অপ্রকাশিতপূর্ধ রসকদন্থ * নামক গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রহর শব মৌঙ্গন 
অর্থে বাবস্বত হয়ছে । যথা ৮ 
বাহেত মানসোত্বর নাম মহীধর। 
লগা আকার উচ্চ লক্ষেক প্রহর (২৪২ ক্লক) 
মন্ত্যলোকে বাস করে শন্ষ্য সকলে 
প্রহর পঞ্চস কোটি দীর্ঘ পরিপরে ॥ : ২৪৬ শ্রোক ) 
প্রহর সহজ সস উচ্চ মহীধর। (২৫২ রো) 
কিতাৰত-মঞ্জারর ৫৫ সংথাক পত্র হইতে শেষাংশে নুগপরিমাণ ও যুখিষির হইতে 
৩৩৮৪ কলান্দ পরধ্যস্ট ভারতবর্ষীনন রা্গণের এক ধারাবাহিক তালিকা প্রদত্ত হইক়াছে। 
ক্রমশঃ 


ভ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 





+ গৌহাটর কটন কলেজের অধ্যাপক যুক্ত আগুতোষ চট্টোপাধাগ এম এ মঙথাশয় এই খ্থখানি 
সম্পাদন করিতেছেন ;. দীদই উহা পর্িষৎ কর্তৃক প্রফশিত হইবে, আশ] কর! যায়) 


রহ 
ব্রহ্মার উৎপত্তি, পুজা ও মু্তি 
১1 প্রাচীনতম সংস্কত-দাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নপ্রকার রূপ ও অবস্থা, 


্রঙ্ছন্‌ শব্দ, এমন কি, বরঙ্গা শব্দও খখ্েদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 
অধিকাংশ স্থলেই তাহাকে দেবতাদিগের স্ততি করিতে দেখা যায়। এই ব্র্গন্‌ 
বাত্রঙ্ধ! শব্দের সচরাচর অর্থ “যাজক” বা পুরোহিত । সায়নাচাঃ এই অর্থে যে সকল শব্দ 
্যাপ্য! করিষ্াছেন, ইউরোপীঘ পণ্ডিতেরাও দেই অর্থই গ্রহণ ক্ষরিয়াছেন। 4 কেহ 
কেহ বলেন, এই ব্রদ্ন পুরোহিতেরাই ব্রাঙ্গণাচ্ছংশিন্‌ নামে অভিহিত হইতেন। আবার 
কেহ কেহ বলেন, তাহারা হোতা-বিশেধ ছিলেন। প্রগেদে তত স্পষ্ট দেখা যাউক আর 
না যাউক, পরে অর্থাৎ যজুর্বেদ ও অথববেদে বর্ধন বা বরন্ধা শব্দ একপ্রকার 
যাজকশ্রেণীবিশেষের উপর প্রদুক্ত হইত। $ ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, 
খথেদে বা যছুর্বেদে কিম্বা অথর্থবেদে রন্ধন শবে সটিকর্তা বুঝাইত*না ? বুঝাইত এক 
প্রকার খবিগ্বিশেষ, হোম করাই ভাহার কাপ্র। অথর্ববেদের ব্রদ্মাই যজ্জের পরিদর্শন- 
কারী ও নিয়ন্রক। $ 
আমাদের সৃষ্টিকর্তা দেবতা ব্রঙ্জার আর এক নাম প্রজ্ঞাপতি। এই শব্দও খণ্বেদে 
কয়েকবার পাওয়। গিয়াছে । কিন্তু তাহাও সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় 
না। যেহেতু, শব সাবিষ্ী ও সোমের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । শখ উহার 
অর্থ-_ প্রজাদিগ্রে গতি বা অধীশ্বর। তবে দশম মণ্ডলের দুইটি খক্‌-_ 


*. ১৩২৬ নঙ্গাবে বঙী সাইতাপারহদের দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 
1 ৮০৫15 [00তম ঘা, 11, ৮. 77 
1. & ৮:78. 
-$ এ্রক্ষা তে! বদি জাতবিদ্যাং 
বসন্ত যাজাং ঘি মিশীত উদ্ধঃ 1৮ 
-সানাচাধ্য, খদেদের উপোদঘাত। 
শি. 14017590500 ভিজে 0৩0 ৮ 0, 39০০ 
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৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 


“আ নঃ প্রজাম্‌ জনয়ন্ত প্রজাপতি” 
“আ। শিঞতু প্রঞ্জাপতিঃ” + 

দেখিয়া বোধ হয়, গ্রজ্জাপতি পরে অর্থাৎ দশ মণ্ডল ভিন্ন দেবতারূপে গরিগণিত 
হইয়াছিলেন। 

তাহার আর এক নাম বিশ্বকর্মা । খথেদের পুরাতন মণ্ডলগুলিতে “বিশ্বকন্া" শব্দ 
ইজ্জের বিশেধণবপে প্রযুক্ত হইয়াছিল £ কিন্তু দশম যণ্ডলে দেখা যাহতেছে যে, তিনি 
এক বিভিন্ন এবং নূতন দেবতারূপে বৈদিক দেবমগুলের ভিতর স্থান পাইয়াছেন। দশম 
গুলে দেখা যায, তিনি সব্রদশী, তাহার চারি দিকে চক্ষু, যুখ, হস্তপদাদি আছে। 
আশ্তর্য্যের বিষয়, এই মণ্ডগের খখিগণ বিশ্বকম্মার ডানা পর্য্যস্ত কল্পনা করিয়াছিলেন 
সব্মর্তাদি নির্মাণ করিবার পর» তিনি হাত ও ডানার সাহায্যে তাহ। ঠেলিক্া 
দিতেন $। তিনিই সর্জজ্ঞানপণ্পন। তিনি দেবতাদের নামকরণ করিয়াছেন। 
তাহাকে কোন মনুষ্য কল্পনা করিত৩ গারে না। 

বঙ্া আর এক নান হিরণাগর্ভ। খ্ষগ্বেদের দশম মলে এইক্ষপ বর্ণিত আছে যে, 
তিনি সষ্টির পূর্বে গ্রম আবিদ্ভৃতি হইয্াছিলেন। তিনিই ্বর্গ-ত্তের রক্ষাকর্তা। 
তিনি জীবগণকে প্রাণ ও নিঃস্ব প্রশ্বাস দিয়াছেন। তাহার আদেশ দেবতারাও অমান্ত 
করেন না। তিনি দেবতাদগের দেবতা | শা 

কষথেদে ব্রা? প্রজ্জাপতি, বিশ্বকগ্ছা ও হিরণ্যগ্ভ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, বলিলাম । 
যঙ্গুর্নেদের সময় হইতে তাহাদের যে একাকবুণের চেষ্টা হইতে লাগিল, তাহাই বলিব। 
প্রজাপতির নাম বন্ুংকঁদে পাওয়া যায়। তাহাতে দেবা যায়, প্রজ্জাগতি গর্ভে [বিচরণ 
করেন; তিনি যদিও জন্মান না, তবুও তিনি নানাপ্রকারে জন্াগ্রহণ করিয়াছেন। উহার 
পুর্বে কোন কিছুই জন্সায় নাই। তিনি সব্বজগণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন । * 

তারপর অর্ববেদে প্রঞ্জাপতি সম্বন্ধে নান! কখ! আছে । উক্ত বেদে তাহাকে যজুর্বেদের 
তায় দেবতাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হয় নাই, কিন্বা কৃষ্টীর আদিতে রাখা 
হয় নাই। তবে তিনি যে ভাত (ও₹ন) হইতে তেত্রিশ লোক নিম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বল! 


পাও ০৩০৮ ৮০. 
এ ৬৭. 











+ 5694. 
2 টা উঞ্াউমণাত গজ তা, 7, 854০ 
উহা ৮০৭ 0. স) ৪৮ আর 8০. 
88 ৮৩০০, ৩০]. সু 123. 
*. শ্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরঞজ্ায়মানো বহৃধা! বিজায়তে। 
তশ্য যোনিম্‌ পরিপশ্রাস্তি ধীরা তদ্মিন্‌ তমুভূবনানি বিশ্বা | 
বাজসনেয় সংহিতা-৩১1১৯ 


সন ১৩২৮ 2 ব্রহ্মা ৯৩ 


হইয়াছে *। কোথাও বা তাহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে 1| হার শ্ম ব্রদ্ষচারী 
হইতে। যজ্াবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই তাহার নিবাসস্থল ; কালকর্তৃক তিনি নির্িত হইয়াছেন ই। 

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া বেদ 8 মন্ত্রযুগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম । এইবার 
ব্রাহ্গণযুগের ছুই একট কথা বলিব । তৈত্তিরীর় ও শতপথাদি ব্রাহ্গণেও প্রজাপতির কথ্থা 
ভুরি ভুরি পাওয়া! যায় ণ। প্রজাপতিই সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, তিনি মান্তুষাদি 
জীবজন্তর স্ষ্িকর্তা। পুরুষকে যেহেতু তিনি মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্য 
সমস্ত পণ্ড অপেক্ষা মানব বীর্ধ্যবত্তম | প্রজাপতিই বাক্‌ ইত্যাদি। 

উপনিষদৃগুলিতেও ত্রঙ্গা ও প্রজাপতি সন্ধে অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে 
অতি সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলিব। এই সকলে দেখ। যায়, ব্রঙ্গা ইতিমধ্যেই একজন 
বড় দেবতা বণিক! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবী ও ছ্যালোক নিম্ম্াণ 
করিয়াছেন_দেবতাদিগের ভিতর তিনিই অগ্রঞ্ন্সা। শ্বেতাশ্বতর ও মহানারায়ণোপ- 
ন্ষিদে ব্র্গাকেই হিরণ্যগ্ভ বলা হইয়াছে | হিরণ্যগর্ভ জল হইতে উদ্ভুত হইরা- 
ছিলেন $। তাহাকে ব্রন (নারায়ণ) সর্বাঞ্রে জনা প্রিগ্রাছিলেন। নারায়ণোপ- 
নিষদেও দেখা যায়, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মাই নারায়ণ শ 
মৈত্রায়ণী উপনিষদে প্রজাপতিকেই হিরণ্যগণ্ভ ও বিশ্বতষ্টা বলা হইয়াছে। * কৌধীতকীতে 
আছে, প্রত্ধাপতি পঞ্চমুখবিশিষ্ট 11 


২। ব্রহ্মার উৎপভি 


খথেদের দশম মণ্ডল, বাকী নয় মণ্ডল অপেক্ষা নূতন, তাহা প্দ্বতত্বধিৎ সকলেই স্বীকার 
করেন। খুগেদের খাষিরা যে দার্শনিক ও অত্যন্ত চিন্তাখী ছিঝেন, সেরূপ প্রমাণ বড় 
একটা পাওয়া বায় না। ভাহারা নৈসর্গিক শোতা, প্রার্কৃতিক ব্যাপার দেখিয়া 








*. “এতন্মাদ্বৈ ওদনাৎ ভয়ন্ংশতম্‌ লোকান্‌ নিরমিশীত প্রজ্জাগতিঃ |” 4, ৬. ৬ 
+ আণম্‌ আহঃ প্রজাপতিষ্‌। 4৮. খা, 4, ৩ 
| 85 আন 53) 85 2০ 
$ "ম্্ ব্রাহ্মণং চেতি হো ভাগে।" 
_ সায়নাচার্ধা, দ্বযেদের উপোদ্যাত। 
নি ও) উমা 11, 5 2, 6 
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৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পাত্রিকা [ আআ সংখা 


আশ্টরয্য হইয়া যাইতেন ও বিশ্ময়াতিভূত হইতেন এবং প্রার্কতিক শক্তিপুপ্তকেই দেবতারূপে 
কল্পনা করিয়া, তাহাদের উদ্দেশে ত্বতিপাঠ করিতেন। এই স্ততিগুলিই খক্‌ বা হুক্ত 
বলিয়া পরিচিত । ত্তাহার! মেঘ, বস্ত্র, আকাশ, ভূমি, নদ, নদী, সমুদ্র, এমনকি গাছ- 
পালাতে পর্যন্ত দেবহারোপ করিতে ছাঁড়িতেন না*। খগেদের প্রথম নয় মণ্ডলের 
স্ক্তগুলিতে বৈদিক খিদিগের চিন্তাশীলতার বিশেষ পনিচয় পাওয়া যায় না। তাহারা 
যখন যে দেবতার গুণগান বা স্ততি করিতে বপিতেন; তখন তাহাকেই দেবতাঁদিশের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেন। ইহাকেই ম্যাক্স্মূলার “হেনোধীস্ম্” বা “কাট্হেনো- 
ধীস্ম্ত নামে অতিহিত করিয়াছেন +। কিন্তু দশম যগুলে দেখা যাইতেছে যে, 
খথেদের খষিদের মধ্যে চিন্তার জোত গুবাহিত হইতে আন্ত করিয়াছে । ইহারা মান- 
বের সৃষ্টি দেবতার সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি কি করিয়া হইল, তাহার কারণ স্থির করিতে গিয়া 
নূতন কাল্পনিক দেবতাদি গড়িতে লাগিলেন। এই সকল দেবতাদিগকে প্রকৃতিতে 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই হাক মনের কল্পনা, বহত্বের একত সম্িবেশ, সনগুষাত্বের, 
দেখত্ের। পৃথিবীর ও জগতের সাকার হইতে নিরাকার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার 
ছু্মনীয় যানব-প্রবৃভি। ইহারই ফলে বিশকন্মা, রঙ্গনূ, স্বপুঃ ব্রাহ্মণন্গতি, প্রজাপতি, 
পুরুষ প্রভৃতি দেবতার হৃষ্টি। কিন্তু সকলের আদি কারণ অনেক দেবতা, ইহা বিশ্বাস 
করিতে প্রন্বত্তি হয় না) সেই জন্ত প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি দেবতাদিগের গুণগ্রাম 
একত্রীকুত করিয়া বিতিন্মতে মনোমত বিতিন্ন দেবতা বাছিয়া লইয়া, আদি কারণ 
নির্ণয় করিতে চেষ্টা হয়। ফলে, উপনিষদে ব্রক্ছন্‌ (অর্থাৎ পরমা তম) সষ্টির আদি কারগ 
হইয়া দাড়াইপেন। আমাদের সে সব লইয়| কাজ নাই। এখন ব্রঙ্গার কথাই বালি। 

তরঙ্থনু খশেদে খত্বিক-বিশেষ | সেই বর্ধন হইতেই ক্রদ্ধা, ব্রাঙ্গণ ইত্যাদি 
শব্দের উৎপত্তি । পরে ব্রক্গন্‌ হইতেই ব্রহ্মার উৎপন্তি হইল, দে কথ। উপনিষদে আাছে। 
ব্রহ্ষন হইতেই প্রজ্জাপতি হিরণ্/গর্ত ইত্যাদিরও উৎপতি। হিরণ্যগ্ভই প্রজ্জাপতি ও 
্ধা। বিশ্বকর্ার যাহা কান-যাহা ৭, ব্রহ্গারও সেই পণ--সেই কাঞ্জ। অতএব 
ক্ধা ও বিশ্বকম্্মা এক। অন্ততঃ বৈদিক ঘুগে একই ছিলেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা 
ষায়। পরে বিশ্বকর্মা ও ব্রক্ধা,ভি্ন হইয়া যান। 

মন্থপ্রোক্ত বিবরণ 
মঙ্থসংহিতায় ত্রন্ধার উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণনা কর! আছে, তাহা এই/_ 
আসীদিদং তমোভূতং অগ্রজ্াতনলক্ষণম্‌। 
অগ্রতক্যমবিজেত়ংপ্রনুগ্ুমিব সর্কতঃ | $ 
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সন ১৩২৮ রা ব্রহ্মা ৯৫ 


থষ্টির পুর্বে জগৎ তমসাচ্ছপর। অনির্দেশ্ঠ, অনন্মেষ় বুদ্ধির অগম্য ও প্রনথপ্তপদ্ুশ ছিল। 
ততঃ স্বয়ভূর্তগবানবাক্তো বাক্জয়গ্রিদম্‌। 
মহাভূতভাদিবভৌজাঃ প্রাছুরা সীমোহুদঃ ॥ * 
পরে স্য়ন্তু যড়েরব্য্যশালী, বাহেন্দ্িষের অগ্রাহ্য, অগ্রতিহত প্রভাববিশিষ্ট ও প্রক্ুতি- 
প্রবর্তক মহাতূতাদি প্রকাশ করিয়া প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। 
সোহতিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ। 
অপ এব সসর্জাদো তাস্থ বীজমবাস্থজৎ॥ * 
ভিনি নানাবিধ প্রজা স্থষ্টিকরণ[ভিলাধী হইয়। ইচ্ছাশক্তিতে শরীর হইতে প্রথম জল 
সথপ্ি করিলেন এবং তাহাতে বী্গ নিক্ষেপ করিলেন। 
তদগুমভবদ্ধৈমং সহআাংশুসমপ্রভম্‌ । 
তন্দিন্‌ জজ স্বয়ং রচ্থা সব্বলোকপিতাষহঃ ॥ * 
সেই বী্গ আদিত্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট স্ুবর্ণদৃশ অগ্ডাকারে পরিণত হইলে, সেই 
অও পরমাত্ম। ্বশ্নং সব্বলোকের পিতামহবূপে জাত হইলেন তং 
তান্সন্নণ্ডে স তগবাস্ুিস্বা পরিবৎসরমূ। 
স্বয়ষেবাঙ্খনো ধ্যানাৎ তদগুযকরোদ্দিধা ॥ * 
এই অণ্ডে এক বৎসর বাদ করিবার পর, স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই অণ্ড ছুই ভাগে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 
ভাত্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে। 
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থান শাশ্বতম্‌ ॥ 
সেই দ্ুই খণ্ডের একটিপ দ্বাত্। ভূমি ও একটির ছ্থার স্বর্গ তৈয়ারী করিলেন। 
মধাস্থলে অপ্তরীক্ষ, অষ্টদিক্‌ ও সমুদ্রের স্থান করিলেন । 


ত। প্রাচীনতম সংস্কত-সাহিত্যে ব্রহ্মার রূপ 


বৈদিক যুগের এক কৌধীতকী উপনিষদ্‌ ছাড়া অন্য কিছুতেই ধোলাথুশিতাবে 
্রদ্ধার রূপ বলা নাই_ 
পপঞ্মুখোহসীতি প্রজাপতিঃ* ই 
কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহার রূপের অনেক' কথাই 
বৈদিক ফুগেই পাওয়া যায়। 
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৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রি কা [ আ সংখ্যা 


বঙ্গেবৈক খ্াত্তিকৃ * 
প্গাগ ব্রহ্মণা। ভতগ + 
ইহাতে স্পষ্ট তাহার খরত্বিক্রূপ পাওয়া যাইতেছে। পরযুগে সেই জন্যই বোধ হয়, 
তাহার হত্ডে শ্রক ও ্রুক, দিবার ব্যবস্থ। হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, খগ্খেদী ব্রক্মন্‌ 
খত্বিক্বিশেষ ছিলেন । 
পুর্বে আরও বলা হইয়াছে, বিশবকন্মা ব্রদ্ধার শর এক রূগ | বিশ্বকর্ধ্ণার রূপও খর্থেদে 
বণিত হইয়াছে । তিনি সর্বদর্শা ও নিম্মাণদক্ষ ছিলেন। খগেদের খষিরা ঘেমল 
বুঝিয়াছিলেন, তাহাই সরল বিশ্বাসে লিখিরা গিক্াছেন, আমরা যতই তাহার আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা দিই না কেন! ঘিনি সর্বদর্শী হইবেন, ঠিনি মানুষের মত ঢুই চগ্ষু লইয়া কি 
করিবেন? যতক্ষণ সন্মুথে দ্েখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে বা পার্শের কিছুই দেখিতে পাইবেন 
না। সেই জন্ট তাহার! বিশ্বকর্্ার পশ্চাতে ও পারে ও উর্দে আরও মুখ কর্পন৷ করিয়া 
গিরাছেন, সেইবপ হস্তপদাদি, এমন কি, ডানা পর্যান্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। আমার 
বোধ হয়, এই ভানাই প্রগতির বাহন হংলরূপে পরে কল্পিত হইরাছিল। £ 
এই সকল হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক বুগেই জন্ধার মুভি প্রা সম্পূর্ণ- 
ভাবেই গড়িয়া উঠিয্াছিল । 


৪। ব্র্গার পুজা ও তাহার লোপ 


বৈদিক যুগে-নবাশেষতঃ উপনিষদের সময় ব্রহ্গা ব্রাঙ্গণদিগের দেবতামণ্ুলে বেশ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই তাহার পৃজ ও মন্দির গড়া আবম হয় বলিয়া 
আমাদের বিবেচনা হয় । অনেক দিন পর্যন্ত ব্রঙ্গা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া আমিয়াছিলেন। গৃহ্স্থত্র শৌতঙ্ত্রেও তাহার স্থান দেখতাদিগের মধ্যে 
প্রধম ও প্রধান ছিল । মহাভারতের অপেক্ষাক্কত প্রাচীন অংশাদিতে ব্রহ্ধারই আধিপত্য 
দেখা যায়। $ 

খখেদে যজুর্বেদে শিবের নামগস্কও নাই । অরববেদে তিনি একজন মত্ত কড় 
দেবতা। তিনি ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা ব্রাঙ্গণদিগের দেবমগুলে তিনি অনেক 


দ্ 00০৫5 0০ 4 2 9. 
$ পুন 0 ক. 24 
2 বিশবচ্ুরুত বিশবতো মুখো বিশ্ব বাহকুত বিশপ্পাৎ। 
সং বাছভ্যাং ধমতি সং পততৈর্‌ দ্যাবাডীমি জনয়ন্‌ দেব এক; | 
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সন ১৩২৮ ] ব্রন্গা ৯৭ 


কষ্টে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের পর স্থান পান। * বিষু। থগেদের প্রধান দেবত1। দেখিতে 
দেখিতে শিব সকলকে ছাড়াইয়! উঠিবার জে! করিলেন । তাহাদের তিনজনেরই স্থান প্রায় 
এক হইয। দাড়াইল । তিন জনের বিভিন্ন কাধ হইল । ব্রন্গা শুধু স্যরি করিতে লাগিলেন, 
বিষ ভাহা। রক্ষা করিতে থাগিলেন, আর শিব শুধু সংহার করিতে পাকিলেন। ব্রিমৃত্তির 
কল্পনা ও পৃক্গা প্রভৃতি বোধ হয়, এই সময়েই আরম্ত হয়। মেগাঞ্িনিসের পুস্তকে আছে, 
তিনি যখন চন্্রপুপ্ত রাজার রাজধানীতে ছিলেন, তখন দেখিরাছিলেন, মোটামুটি তারত- 
বর্ীয়েরা ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল । 1 যাহারা শিবের উপাপনা করে, তাঁহার। শৈব ও যাহার! 
বিফুত্ত, তাহ।রা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত । শৈবেরা বে, ভ্রিমূর্তির ভিতর শিবই সর্ববাপেক্ষ! 
বড় এবং বৈষ্বেরা বলে, বিষুই শ্রেষ্ঠ) সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই ? আর কখনও 
হইবে কিনা, সন্দেহ ব্রঙ্গার সম্বক্ধে কেহ কিছুই বলে না। চেলার অভাবে ক্রমশঃ ব্রদ্মার 
পুজা বন্ধ হইল, মন্দির গড়াও বন্ধ হইল। তিনি নামেই সৃষ্টিকর্তা হইয়া রহিলেন। 
মানুষের অবস্থা যেমন সব সময়ে ঠিক থাকে না--কখনও উঠে, কথনও পড়ে, আমাদের 
দেবতাদিগেরও তাই । কত দেবতা বৈদিক যুগে বড় হইয়াছিচলন, এখন তাহাদের নামও 
শুনাযার় নী। কত দেবতার বৈদিক খদিরা নামও শুনেন নাই, তাহাবাই আবার 
পরবর্তী যুগে অপ্রতিহতক্ষমতাশালী দেবতা হইয়াছেন ;.কত যে_তাহার আর ইয়ন্তা 
নাই। শিব নুণতন দেবতা, হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়! পড়াতেই ব্রচ্মার 
অন মারা গেল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। এখন সাহার 
স্থান আর মন্দিরের ষধ্যস্থলে থাকে না__হয় কাণিসে, নয় দেওয়ালে, নুর দরজার মাথায়, 
এইরূপ আনাচে-কানাচেই তিনি (বিরাজ কবেন। 
সর্যোর উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আাধ্যপিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমন 
কি, যখন তাহা! ইন্সানিয়ান্দিগের সহিত একসঙ্গে বসবাস করিতেন, তখন হইতেই 
শর্যোর উপাসনা তাহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। সুর্যের উপাসন। প্রাচীন 
খষিদিগের মধ্যে বুলপরিমাণে বিদ্ধমাঁন ছিল। সেই কুরধ্যই বিষ্ুদূপে ধথেদের খবিদের 
দ্বার উপাসিত হইতেন। শিবের আগমনে সেই জন্য বিষুর স্থান বিশেষ পরিবর্তিত 
হইল ন।। শিব ব্রাত্যদিগের একমাত্র দ্বেবতা। ব্রাত্যও ভারতবর্ষে বহুলপরিমাপে 
ছিল, তাহার! শিবকে লইয়া রহিল। কন্ত ব্রহ্মাকে লই কে থাকিবে? ব্রঙ্গার অবস্থা 
সেরূপ নহে । কোনরূপ খগ্থেদের পরবস্তাঁ যুগে তিনি মাথা খাঁড়া! দিয়! উঠিয়াছিলেন _ 
কাহার উপাসকও বোধ হয়, সেই জ্থ বেশী ছিল না। অথব্রবেদ প্রথম তাহাকে শ্রেষ্ঠ- 
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স্থান-চাত করিল। তিনি কিছুদিন প্রথম স্থান অধিকার করিবার পরই শিবের অভ্যুদয় 
হইন। সে অভুযদয়ের সম্মুখে দীড়াইবার ক্ষমতা কেবল বিজুর ছিল। তিনি বেশ 
টি কিয়া রহিলেন। ব্রগ্গার সে ক্ষমতা নাঁ থাকায়, তাহার পতন হইল। তাহান্র পর, 
বৌদ্ধদের আবিাবে তাহার উঠিবার আর কোন আশাই রহিল ন।| 
৫। পৌরাণিক বিবরণ 
ব্রহ্মার পৃ] হঠাৎ লোপ হইয়া গেল কেন, ইতিহাসের দিক্‌ দয়া তাহার কারণ 
দিবার চেষ্টা করিক়াছি। পুব্বাণকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাই 
ফলে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জগ্ঠ “মোহিনীর শাপ”,” শিবের শাপ” ইত্যাদি নানা 
পুরাণে নান! গাল-গল্পের অবতারণা করা হইয়াছিল।. তাহারই ছুই একটির নমুনা দিই |. 
“মোহিনীর শাপ” 
বর্ধবৈবর্তপুরাণের অয়স্তরিশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মোহিনী নামক 
জনৈক স্বর্কেশ্তা। কাষাতুরা হইয়। নির্জনে ব্রদ্মাকে দেখিয়া তাহাকে রত্যতিলাষ জ্ঞাপন 
করেন! 
ইজ. মোহিনী সগ্চো জগত ত্রহ্মণঃ | 
বিচকর্ষ করং বন্্ং সম্মিতা কাঁমবিহ্বলা ॥ 1 
্র্ধা, শান্্ীর বুক্তি ও নীতি শনুলারে মোৌহিনীকে অশেষপ্রকরে নিবৃত্ত করিতে 
চেষ্টা করিলেন। মোহিনী কিছুতেই নিব্গ্ত হইল না। অবশেষে প্রত্যাথ্যাত! হইয়। সে 
ব্রহ্ধাকে তীত্র তিরছ্কার করিয়া শীপ দিল, 
তিবৈব বচনং ভোব্রং মন্ং গৃতা ভি যো নরঃ। 
ভবিত! তস্য বিরশ্চ স যাস্তভ্যপহাস্ততাম্‌ ॥ 
তবিতা। বা ষকী পুজা দেবতানাং যুগে যুগে । 
তব মাথ্যাঞ্চ সংক্কান্ত্যাং ন তবিষা তি স] পুনঃ ॥ 
কল্লান্তরেহব্রে কল্পে বা দেহে দেহান্তরেহত্র তে। 
পুনঃ পুজা ন ভবিতা য| গতা সা গতৈব চ ॥ 
শাপ দিয়া মোহিনী ক্ষিপ্র মদনালর় চলিয়া গেল। অভিসম্পাত ঠিক লাগিক্ন। গেল) 
বধ তরঙ্গার পৃজাও লোপ হইয়া গেল। 
7... অততীবনি্নস্থানে সব্বপকবিবঙ্ছিতে | 
স্থগন্ধিবাযুনা রো পুংক্কোকি লরুতশ্রুতে ॥ » ॥ 
সম্ততং তগ্াস্্ামাং গাসীং জপ্মলি জন্মনি | 
জীগীহি রতিগণ্যেনামূলারদেধ সন্বরং॥ ১০ 
_্রকফজগ্মখণ্ড ৩০ অধ্যায়। 
+ বঙ্গবৈধর্ত পু--_লীকা্জন্মথণ্। ৩০ অধ্যায়_-১১ ক্লোক। 
1. খা ও গ্লোক ৩৯৪১ 
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শিবের শাপশ 

লিঙ্বপুরাণে লিখিত আছে, একদিবস রক্ষা ও ধিষু আপন|দের মধ্যে কে বদ, এই 
লইয়া খুব তর্কাতার্ক করিতেছেন, এমন সময় শিব আসিয়। উপস্থিত। তিনি বলিলেন, 
তোমাদের ছুই জনের মধ্যে যে আমার এই জ্যোতির্খয় লিঙ্গের আগা কিম্বা শেষ বাহির 
করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড় হইবে । এই বলিয়] লিঙ্গ আনন করিয়া, স্বয্ুং তাহাতে 
প্রবেশ্ন করিলেন। শিবের এই মুর্তি লিঙ্গোত্তবধুত্তি বলিয়া পরিচিত। * ব্রন্ধা 
হাসের উপর চড়িয়া আগ! দেখিতে গেলেন) বিধুং বরাহন্ধপ ধারণ করিয়া দাত দিলনা 
মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচে নামিতে লাগিলেন। কত কাল ধরিয়া এইব্রপ চলিতে 
লাগিল। লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত ; তাহার আদি অন্ত বাহির করিবে কে? বিষুঃ দেখিলেন, 
.অনস্তব। তিনি আসিয়া হাতযোড় করিয় লিঙ্গোত্তবের স্ভব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা অনেক 
দুরে গিয়া পড়িয়াছেন__বৃথ! পরিশ্রমে বিবুক্তও খুব হইয়াছেন । কিন্তু সহজে তিনি হারিবার 
পাত্র নন। মধ্যরান্তায় দেখিলেন, ভক্তার্পিত একটি কেতকীপুষ্গ শিবলিঙ্গের মন্তকচযুত 
হইয়া পড়িতেছে। াহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, লিঙ্গেবু,আগ! পাওয়া অসম্ভব। 
কেতকীকে সাক্ষী মানিয়া শিবের নিকট ফিরিয়া আসিয়া! বলিল্পেন, আপনার লিঙ্গের 
মাথা দেখিয়া আসিয়াদি। এই কেতকী আমার সাক্ষী। শিব সর্বাজ্ঞ_ তিনি জানেন, তাহার 
লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত -বুঝিলেন, ব্রঙ্গা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে অলিয়া 
উঠিয়া, তাহার পাঁচ মুখের মধো যে মুখ মিথ্যা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই মাধাটি কাটিগ্া 
ফেলিলেন এবং শাপ দিলেন,_“যেহেতু, তুমি বুদ্ধিহীনভাবশতঃ বালকের ন্যায় আমার 
কাছে মিথ্যা কথ বলিলে, সেই জন্থ অতঃপর ষন্দিরে তোমার পূজা আর ঠকহ,করিবে লা।' 

পুর্লাণকারের! ব্রক্ধার পূজা লোপ হইবার এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 


৬। ত্রহ্গা চতুন্দুখ হইলেন কেন? 


ব্রহ্মার এতগুলি মুখ কেন হইল, বিশ্বকম্্রার কথা বলিবার সময় পৃর্ষে তাহার কারণ 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে নানারূপ কারণ দেওয়া আছে। মৎস্তপুরাণে বলে, 
বেদ তিনি প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন, বেদ চারিটি বলিয়া, তাহার মুখ চারিটি 11 

এই পুরাণেই আবার দেখ। যাইতেছে, পূর্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তিনি 
সথষ্টির উদ্দেশে প্রথমে দশ জন মানস ও দশ জন অঙ্গজ প্রঞ্জাপতি সৃষ্টি করেেন। 
দশম অঙ্গজ প্রজাপতি তাহার কণা গায়ত্রী । এই কনা সথষটি কারয়া, তিনি তাহার 
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1 বধ্পুরাপমূ, ৩ অধ্য, ক্লোক-_২,০,৪। 
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১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্দিক! [ ও সংখা 


ভূবনযোহিনী রূপ নিরীগ্ষণ করিরা, “অহো! রূপম” “অহে| রূপম্‌” বলিয়। চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। কন্ঠা সে তীব্র কামবিহ্বল দৃষ্টি সহ করিতে ন! পারিয়। সলঙ্জভাবে পিতার 
দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশে তাহার পশ্চার্দিকে আসিল। ব্রম্মার কন্ঠাকে দেখিবার জন্য 
ছুর্দমনীয় ইচ্ছা থাকায়, পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কনা তখন 
তাহার এক পাশ্থে গিয়া দাড়াইলেন, সে দকে আর একটি মুখ দুটিয়া বাহির হইল। 
কন্া অপর পারে আপিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ হইল। গায়ত্রী উপায়াস্ত্র না 
দ্বেখিযা আকাশে উড়িতে আরস্ত করিলেন। অন্তর আকাশের দিকে মন্তকের মধাস্থল 
হইতে আর একটি মুখ বাহির হইল। এই পাপে ব্রন্ধার সৃষ্র্থ সত সমস্ত তপঃ 
বিনষ্ট হইল। ব্রক্মাও লজ্জিত হইয়া” জটাদ্বারা পঞ্চম মুখটি আবৃত কত্রিয়। ফেলিলেন *। 
সেই জন ব্রদ্ধার মুখ চারিটি। 
লিঙ্গোত্তব শিবের কাছে মিগ্যা বলিবার জন্য কিরূপে তিনি একটি ঘুখ হারাইয়া- 
ছিলেন, লিঙ্গপুরাণোক্ত সে বিবরণ পৃবেই দিয়াছি) 
বামন, মৎস্য, স্কন্ঠগুরাণাদিতে লিখিত আছে, নারায়ণ সথগ্টির আদিতে শিড্রাবসানে 

গক্বন ্রগ্গা ও পঞ্চবদন শিবকে স্থষ্টি করিলেন। উৎপন্ন হইবামাত্র স্ঠাহাহা ভীধগ 
যোগপ্রভাব বিস্তাপ্প করিলেন । নারায়ণ দেখিলেন, এরূপ লোক লইয়া সথ্রিকার্য অসন্তব। 
তখন তিনি অহঞ্কারের সষ্টি করিলেন। শিব ও ব্রক্গা অহক্কারের বশীভূত হইয়া কলহ 
আারস্ত করিলেন। ব্রা শিবের প্রতি অপমানক্ছচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। 

“ন এবমব্রবীদ্দেব ! জন্ম জানামি তে হাহ” 
তাহাতে শব্ধ ক্ুদ্ধ হইয়া, বামাঙ্ষ্ঠনখাগ্রন্ারা ব্রদ্জার একটি মাথা ছিড়িগা লহলেন।1 
মাথা চারিটি হইয়া গেল। যন্ত্রণায় কাঁতর ও কুদ্ধ হইয়। ব্রহ্মা শাপ দিলেন, 

যন্মাদনপরাধেন শিরশ্ছিনং তুয়া মম। 

তম্যাচ্ছাপসমাযুক্তঃ কপালা তং ভবিষ্যদি ॥ 
্রহ্মার শাপ ফলিয়া গেল। শঞ্চর এই সময়ে কপালী হইলেন। হাঁতে ব্রহ্মার কাটা 
মাথ। লাগিষ। রহিল। কিছুতেই সড়ার মাথা হাত হইতে খসে না। তাহার শরীরে 
বরঙ্মহত্যা পাপ প্রবেশ করায়, তাহা ক্ষালন করিবার জন্ঘ তীর্ধে তীর্ে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, 
কিন্তু তথাপি নরকপাল হস্ত হইতে '্লিত হইল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের তপস্তা 
করিতে লাগিলেন। নারারণ তপস্থায় সন্তষ্ট হইয়া শিবকে বারাপপীধামে অসি ও বরুণার 
জলে শ্বান'করিতে উপদেশ দিলেন। সেখানে প্রান করাতে তিনি ব্রশ্হহত্যা পাপ হইতে 








হ আনন চনত, 08,707, 9, 32-99- 
+ অতঃ ক্রোধপরীতেন সংরক্ঞনয়নেন চ। 
বামাঙুষঠনধাপ্রেণ ছিম্ং তস্ত,শিলে! বয় ॥ 
ঝি 94895 258 


সন ১২] বর্ষা ১০১ 


বিষুক্ত হইলেন বটে, কিন্ত তবুও শাপহেতৃক নরকপাল ট্াহার হাতে লাগিয়াই রহিল। 
তত্পরে তিনি ভগবান্‌ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাহার আদেশমত একটি শুদে পান 
করিতেই নরকপাল হাত হইতে খসিয়া পড়িল ₹। সেই স্থান এখনও “কপালমে।চন” 
তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত । 1 


+। ব্রহ্মার ধ্যান ও 





খগেদী ও সামবেদী সন্ধার প্রাণায়াগে পূরক করিবার সময় নাভিদেশে ব্রদ্ধার 
ধ্যান করিতে হয়। 
হংসস্থং দবিতুঙ্গ, রকতং সাক্ষসত্রকমণ্ডলুষূ। 
চতুর্্থমহং বন্দ ব্রহ্ধাণং নাভিমণ্ডলে | 
_গগ্রেদী সঙধ্যা। 
ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ব্রঙ্গা চতুগ্ম ধ, দ্বিভুজ ও হংসবাহন। তাহার ছুই হস্তের এক 
হন্ডে অক্ষহৃত্র ও জার এক হত্তে কমগুলু। 
কালিকাপুরাণে বে ধ্যান আছে, তাহাতে তাহার ষ্ঠ সব্দ্ধে বিস্তারিত বিবরণ 
পাওয়া যান, 
ব্রহ্মা কমগুনুধরস্চতু বজ,স্চতুতু 
কদাচিৎ রক্ত কমতে হংপারূঢঃ কদা১ন ॥ 
বর্ণেন রক্তগৌরানঃ প্রাংতন্বাঙ্গ উনতঃ। 
কমণ্পুবষকরে ক্রবো হপ্ডে তু দক্ষিণে ॥ 
দক্ষিণাধত্তথা মালা বামাধশ্চ তথা 5 । 
আজ্যাস্থালী বাষপার্থে বেদ1ঃ সবেইগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ 
সাধিত্রী বামপার্শসথা দৃক্ষিণস্থা সরস্থতী। 
সর্ব চ খষয়ো হাগ্রে কুর্ধ্যাদেতিশ্চ চিন্তনম্‌ ॥$ 
ইহা হইতে দেখ যাইতেছে, তাহার চাবি মুখ ) চারি হাত, ছুই দক্ষিণ হপ্ডের উপর- 
টিতে অক্ষমালা এবং নীচেরটিতে শ্রুব্‌ এবং ছুই বামহত্তের উপরটিতে কষণ্ডলু এবং নীচের- 
টিতে শ্রক্‌ ধারণ করেন। তিনি কখনও পদ্মাসীন, কখনও বা হংসারূ হইয়া থাকেন। 
তাহার পায়ের রঙ. রক্তাভ গৌরবর্ণ। বাধ পার্থে আল্াস্থালী ও চারি বেদ তাহার সম্মুখে 





৯. 8৪ মথভিছ চ৪াহ08--400 283, 842০০. 
1 পয চিজ) ৯৫৮,২83 আ. 2০, 


“বহ্ষহত্যাপছং তী রং ক্ষেমেতকময়া” কৃতম্‌। 
কগালমোচনং দেবি দেবালাং প্রথিতং ভূষি গু 
1 আদ চুক এ৭115ত্চাবা82 


১০২ সাহিত্য-প রুষৎ-পত্রিকা ॥ আ সংখ্যা 


অবস্থিত। পাবিত্রী তাহার বামে ও সরস্বতী তাহার দক্ষিণে এবং সমস্ত থবিরা সম্মুখে 
এই ভাকে, ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়। 

রজ্জার চার হাতন চারি মুখ কেন হইল, কেল তাহার হাঁতে ক্রুক্‌ ত্রুব দেওয়া হইল, 
কেনই বা তাহার হংস বাহন হইল, তাহার উত্তর পূর্বে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে 
বদিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিজিত হইলে, তাঁহার নাভিদেশ হইতে রক্তকমল 
উখিত হর এবং সেই পন্নহই ত্রঙ্মা্ উৎপত্তি-স্থল । ব্র্মা এই পনের উপর বদিয়। সথগ্ির,পৃর্বে 
যোগ করেন। এই জন্য ব্রন্ধার আর একটি নাম “পগ্সমঘোনি* এবং যোগে বসিয়া আছেন 
জানাইবার জন্ত অঞ্ষমালাই তাহার জ্ঞাপক | যেহেতু, চারি বেদ তিনি প্রথম শ্মরণ করিয়া 
ছিলেন, সেই জন্য তাহার সম্মুখে বেদ রক্ষিত হয়। যে কারণে তাহার হাতে শ্রক্‌ ও ক্রুব 
আসিয়াছে, সেই কারণেই কমগুলু ও আজ্যস্থালী তাহার পার্থে আসিয়াছে । এই ছুইই 
তাহার খরতিকৃূপের জ্ঞাপক চিহ। 


৮। এই ব্রদ্মাকে? 


অনেকে মনে করেন, (এই ব্রঙ্গা অগ্নিরই ন্নপান্তর মাত্র। তাহার কারণ এই, এখন 
কদাচিৎ ত্রন্থার পৃঙ্গা হয়। গৃহদাহাদি হইলে পুনরায় গৃহনিম্্ীণ করিবার পূর্বে ব্রহ্মার 
পুঙ্গা করিতে হয়। বারোফ়াগীতে, খাঙ্গারে আগুন লাগা নিবারণ করিবার জন্ত তাহার 
পৃজা করিতে হয়। ভিয়ান কুরিবার পুর্বে হাঁলুইকর ব্রান্মণের! বরক্মার পুজা করিয়া, তবে 
কার্ধ্য আরম্ভ করে। উনানে থোঁপ চড়াইর়া; প্রথষ তৈয়ারী জিনিষ অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিতে হয়। রক্ুবর্ণ কৌধেয় বন্ত তাহার পরম শ্রীতিকর। আজা, পায়স ও তিলযুক্ত 
স্বতই ত্রঙ্গার প্রধান ভোজ) *। এখন বাঙ্গালায় ব্রার মাটির মুর্তি গড়া হয়। তাহার 
গায়ের রং টক্টকে লাল । পৃ হইয়া গেলে মূষ্তি জলে বিসম্ন করিতে হয়। 

উপরিউক্ত কারণে পুরাণের ব্রন্ধযত্তি অগ্নিরই যে মূর্তিংতদ মাত্র বলিয়া এককালে -বিবে- 
চিত হইতেন, সে বিষয়ে পন্দেহ নাই। 


৯। শিল্পশান্তে ব্রহ্মার মুর্তি 


ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্তি গড়িতেন ) এখনও নেপাণ, দিকিম্‌ ও তিব্মতের চিত্রে- 
শিল্পীরা ধ্যান কিবা সাধনা হইতে সুষ্তি গড়িয়া থাকে। শিল্পশান্ত্ নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও 
শিল্পীরা তনুসারে মুস্তি নির্মাণ করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, শিল্পশান্তাদি ও আগম 
হইতে ত্র্ধার নুষঠি সম্বন্ধে নূতন খবর কি পাওয়া যায় 1। 

অংগ্তমতেদ!গমে ব্রশ্মার রং হরিতালের ভ্তায়, কুষ্ণাজিনের উত্তরীর ? তিনি বড্ছোপ- 





ক বিঙ্গকোক, ত্রয়োদশ ভাগ, পত্র-১৫৪। 
1. ড০াএএ 0২০০2101005 06 83100515998, গাথা চ০ 2432846-49 


সন ১৩২৮ ] ব্রহ্মা ৯০৩ 


বীতধারী, শুর্লবন্ত্রপরিহিত, শুরুমাল্যধর ও তাহার কর্ণ কুগুলবিমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে 
তাহার হয় অক্ষযাল| থাকিবে, নহিলে কুশ থাকিবে । বামহস্তদ্ধয়ে কুশ ও আঙ্গাস্থালী 
ধারণ করিবেন, কিস্বা৷ অভয়মুদ্রা ও বরদণুদ্রা প্রদর্শন করিবেন । সরস্বতী এবং সাবিত্রী 
হয় বসিয়া থাকিবেন, না হয় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মাসীন! হইবেন। 

স্থপ্রতেদাগষে নুতনের মধ্যে এই দেখ! যাইতেছে, তাহার জটা রক্তবর্ণ হইবে। শুধু 
বামপার্শে সাবিত্রী থাকিবেন এবং তিনি সর্ববাতরণে ভূবিতা হইবেন ॥ 

শিল্পরত্ধে দেখা যায়, তিনি লম্বকুর্চের আসনের উপর আনীন হইবেন। “লছকুচ্ঠাসন” 
আর কিছুই নয়, কুশাসন। তাহার রং গৌর হইবে এবং আন্দাস্থালী সুবে থাকিকে। 
তিনি মহ্র্ষিগণ কর্ভূক পরিবেছ্রিত হইবেন। তিনি কখনও হংসারঢ হইবেন, কখনও বা 
কমষলাসনাপীন হইবেন। আফকিতে হইলেও এই ব্যবস্থা । বাস্তরতেও তাই। 

বিষুপুরাণে দেখা যার, তিনি কুষ্ণাজিন-পরিহিত হইবেন এবং সপ্তহংসহারা চালিত রথে 
সমানীন হইকেন। হাত হার ছুইটি মাত্র থাকিবে ; দক্ষিণে অক্ষমালা এবং বামে কমণ্ডলু 
থাকিবে । আপিত্যপুরাগে লিখিত আছে, সাবিত্রী তাহার বামু উৎসঙ্গে বর্তমান থাকবেন । 

রূপমণ্ডনে নূতনের মধ্যে এই আছে ঘে, ব্রদ্ধা দক্ষিণহতদয়ে ব্ক্ষমালা ও ক্রুক্‌ ধারণ 
করিবেন এবং বামহস্তঘয় পুস্তক ও কমণ্লু ধারণ করিবেন, কি্। দক্গিণহন্তদয়ে অক্ষ- 
হত ও পুস্তক এবং বামহস্তছয়ে পদ্ম ও কমগুনুধারণ করিবেন 

এই স্থানে ব্রদ্মাকে “দকৃণ্ঠ:” বা শ্শ্রযুক্ত বলা হইয়াছে । ব্রঙ্গার দাড়ি ছিল, এ কথা 
পুরে কোথাও বলা হয় নাই। দাডর দরকারও খুব। কারণ, তাহাকে পুরাণাদি গ্রস্থে 
“দ্ধ এপ্রপিতামহ* ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত কর! হইয়াছে এবং *সেই জন্তই বোধ হর, 
রূপমণ্ডনে তাহাকে প্রথম দাড়ি দেওয়া] হইল । কিন্তা অগ্নির দাড়ি আছে বলিল, ব্রহ্মাকে ও 
দাড়ি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অগ্নির একটি বিশেষণ “পিদত্রশা্রকেশাক:” | 


১০। ব্রহ্মার বিএহাদি__ শ্রেণীবিভাগ 


পাথরে খোদাই ব্ক্গার মৃত্তি ভারতবর্ষে ও ববস্বীপে * প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। 
সবগুলিই যে শিল্পশা্্ এনুসারে গঠিত হইয়াছে, এমত আমাদের বোধ হয না। শি্শান্ত্র 
নিয়য বাধিয়। দিয়াছে, তারপর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের শিল্পকাব্রগণ তাহাদের 
ইচ্ছামত মোট জিনিষ বজায় রাখিয়া! মৃত্তি নিম্মাণ করিয়াছে, আবার ভক্তের ইচ্ছান্থসারেও 
ুত্ি বিভিননপ্রকারে গঠিত হইয়াছে 

আমরা কখনও দেখিতেছি, ব্রহ্ম! দাড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও বসিয়া! রহিয়াছেন, 
কখনও শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও পুণের উপর' বলিয়। রহিয়াছেন-_-কখনও বা 
রথের উপর, কখনও ব গুধু হাসের উপর । কখনও সাধিত্রী সঙ্গে আছেন, কখনও সরশ্বতী 





ঢঃ বণ হইতে জামী র্ধার সুতি করেকটি কলিকাতার নুন বাহে রকিত আছে। 
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কখনও খ্বধিরা কখনও বা সকলেই আছেন। কখনও হাস পার রহিয়াছে, কখনও নাই, 
কখনও ছুই পার্খে ছুটি, কখনও বা সাতটা হাস। কখনও হাস নাই-তাহান্র বদলে হয় 
শিবের বাহুন নন্দী, নয় বিষ্ণুর বাহন গরুড়ঃ কখনও বা কৃর্ষ্যের বাহন ঘোড়া রহিয়াছে । 
কখনও হাস ও তাহার সহিত নন্দী, গরুড় ও ঘোড়ার মধ্যে একটি রহিয়াছে । কখনও 
ভিনি মন্দিরের গর্ভাগারে বর্তমান, কখনও বা দরজার পাশে, কধনও বা দরজার উপর, 
কথনও আনাচে-কানাচেই বন্তযান। কখনও তাহার মুখ একটি কখনও তিনটি, কথনুও 
চারিটি। কখনও একমুখে দাঁড়ি, কৰনও সবকটা মুখে দাড়ি, কখনও বা ছেলে ছোকরা- 
দের যত দাড়ি একেবারেই নাই । এই যে সকল নুত্তির বিভিন্রতা, ইহার সমন্তটাই ভক্ত ও 
শিল্পকারের হাতে পৃরামাত্রায় নির্ভর করে। 
যে সকল মুক্তি সচরাঁচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিল্পশান্ত্রে যে সকণ যূর্তির বিবরণ 
পাওয়া যায়, সে সকল নিষ্লিখিত নয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। 
প্রথম শ্রেণী 
ত্রহ্ধা ঈড়াইয়। থাকিবেন/ তিনি একক হইবেন। সরস্থতী, স্াবত্রী, হাঁস বা খষিরা 
কেহ উপস্থিত খাকিবেন না) তবে তিনি হয় শুধু দাঁড়াইয়া থাঁকিবেন, নহিলে পঞ্সের উপর 
দাড়াইবেন। 
ছিতীয় শ্রেণী 
তিনি ফাড়াইযা থাকিবেন। এবারে একা নয়-_সাবিত্রী ব| সরস্বতী বা গষির! বা 
হাস, অথবা হহাদের,মধ্যে ছুই বাঁ ততোধিক উপগ্িত থাকিবেন । 
তৃতীয় শ্রেণী 
তিনি একী) বসিয়া থাকিবেন এবং বগিয়! ধাকিবেন__পন্মের উপর। সাবিত্রী ইত্যাদি 
যায় হাস--কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। 
চতুর্থ শ্রেণী 
তিনি পন্মাসীন হইবেন। তাহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবারদেবতাগণের এক 
ছুই বা তক্তোধিক উপস্থিত থাঁকিবেন। 
পঞ্চম শ্রেণী 
তিনি হাদের উপর বপিয়া থাকিবেন। সঙ্গে অন্তান্ত পরিবার-দেবতাগণ ও খধিরা 
উপস্থিত থাব্সিতেও পারেন, নাও থাঁকিতে পারেন। 
ষষ্ঠ শ্রেণী 
তিনি রথে বগি থাকিবেন এবং সেই ঘথ সাতটি হংস কর্তৃক চালিত হইবে। প্িবার- 
দেবতারা, বাহন ও চির) উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পাঁরেন। এই মুদি 
অদ্যাবধি পাওয়া ঘায় লাই। 


মন ৯৬২৮ || ্রঙ্ষা ১০৫ 


মগ্তম শ্রেণী 
্রঙ্গার ঘুখ একটি হইবে, বাঁমে সাবিত্রী থাকিবেন ১ ঠাস একেবারেই থাকিবে না। এই 
মৃন্তি প্রজাপতি ব্রদ্গা নামে পরিচিত । 
অষ্টম শ্রেণী 
তিনি শুধু খধিগণ কর্তৃক গরিবেছ্টিত হইবেন এবং কষলাসনে আসীন হইবেন। 
নবম শ্রেণী 
তাহার সঙ্গে হয় নন্দী থাকিবে, ন1 হয় গুড় থাকিবে, নহিলে ঘোড়া থাকিবে। হাস 
থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে । অন্যান্ত পরিবারদেবতাগণ বা খবিবা থাকিতেও 
পারেন ; নাও থাকিতে পারেন। 1 


১৮। মূর্তির সময় নিরূপণের উপায় 
মুর্তি সময় নিরূপণ করা থুব শক্ত।_অসম্তব বলিলেও অত্যুন্তি হয় না। ইউরোপীয় 
পঞ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে মৃদ্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্তি ততই পুরাতন। অবশ্য এ 
নিয়ম সমস্ত মুর্তি বিষয়ে প্রধোজ্য হইতে পারে নী-_ইহা সকঠেই স্বীকার করিবেন। মৃত্তির 
হাবভাব, গঠন প্রণালী, তান্বর্ধ্য, কারুকার্ধ্যঃ দেখিয়া তাহার উপর যুক্তিতক প্রয়োগ করিয়া 
তবে সময় নিরূপণ করিতে হয়। 
রহ্জার বে মুর্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন । যাহাতে 
চারি মুখ ছুই হাত থাকিবে, ত্রাহা নবীনতর । বাহার চারি মুখ ছুই হাত থাকিবে, তাহা 
আরও নৃতন। যাহার একমুখে দাড়ি থাকিবে, অন্থমুখে থাকিবে না,ক্কাহ! আরও নৃতন। 
যাহার আবার তিন মুখেই দাঁড়ি, তাহা আরও নুতন। বাস্তবিক খুষ্টীয় ১০ম্‌ ও একাদশ 
শতা্ীর পর হইতে ব্রক্গার যত মুর্তি দেখা যায়, নকলেরই প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে। $ 
আবার বেশভূষ! ও কাকুকার্যা যাহার যত কম পে মূর্তি ততই পুক্রাতন। 


১২। ব্রহ্মার মন্দির ও তাহার পুজারী 
সচরাচর লোকের বিশ্বাস, পু্ধরের সাবিত্রীপাহাড়ের মন্দির ছড়া আর কোথাও 





* 0০৮06) [২০121৩00৩05 07 817৫৩ 1০০1৩৫/থায, ৮০1, 117 উথচ 0, 
৮. 0ম, 
4,555 এছএতা তাতে 59০6০, 0, 177,868, 7- 

1 পরম অর্ধাপ্পদ শ্রীযুক্ত হনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার কথাটি বুঝিতে একটু ভুল করিয়া- 
ছেন। আমরা জানি, গান্ধার ভান্ত্্য খুব পুরাতন । দি গান্ধারের কোন যৃষ্িতে বক্ধার দাড়ি থাকে, শুধু 
৬. 
দাড়ি হইতে তাই বিয়া তাহাকে দশম শতাম্মীতে ফেলা যাইতে গারে না। এই সকল স্থলেই 
*যুজিতর্কের” প্রয়োজন। সময় নিয়পণ কর! সম্বন্ধে কোনরূপ বীঘাধরা নিয়ম করা সকলেরই ক্ষমতাতীত। 
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১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩ সংখ্যা 


খাটি ব্রহ্মার মন্দির নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কানিংহাম সাহেব বুন্দেল্ে ছুতাহি 
নামক গ্রায়ে অশেষ কারুকার্ধাধচিত একটা মন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * রাজ- 
পুতানায় বসস্তগড় নামক স্থানে আগর একটী মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের ব্রদ্ধার 
হাত মাত্র ছুইটি। ধারওয়ার জেলায় উন্ধল নামক গ্রামে আর একটি মন্দির আছে।1 
এরপ খাঁটি ব্রঙ্গার মন্দির ভারতবর্ষে ষে এখনও অনেক পাওয়| যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ধারওয়ার জেলায় যে সকল মন্দিরে ইংরাঁজ সরকার বাৎসরিক টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছেন, তাহার মধো অন্ততঃ আটটি খাট ব্রক্মার। ২ যতগুলির কথা বলা হইল, 
ইহা ছাড়া ইদরের বোল মাইল উত্তরে খেড়-্রক্গ নামক স্থানে ঘে মন্দির পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই সর্বাপেক্ষা বড় ও উত্তম কারুকার্ধ্যথচিত বলিয়া মনে হর়। 
বঙ্ধার পুঙ্জারী 

খেডব্রদ্ধগমে শুর্ুবেদাধ্যায়ী উদীচ্য ত্রাঙ্গণ কয়েক ঘর বাগ করে। তাহার! 
পুরুবাস্থক্রমে ব্রক্গার্ই পৃজা। করিয্কা আসিতেছে, অন্য কোন ব্বেবতান্ন পৃঙ্জা করে না৷ তাহারা 
কতকাল ধর যে শুধু ব্রদ্ধানু পৃ করিয়। আসিতেছে, তাহ! কেহই জানে না। 

্ র্ধার গরিবারদেবভাগণ 

ব্ূপমণ্ডনগ্রস্থে গ ব্রহ্মার যন্দির গঠন করিবার প্রণালী দেওয়া আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে 
বিশ্বক্ধারপে ব্হ্ধার মৃত্ঠি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার চারি মুখ, চারি হাত থাকিবে এবং 
তাহার হাতে অক্ষমালা, বই, কুশগুচ্ছ ও কমগ্ডনু থাকিবে । এবং তিনি হংসারূঢ হইবেন। 
জ্মাদিশেষ, গণেশ, নবমাতৃকা, ইন্জ, জলশয়ী নারায়ণ, পার্বতী এবং রুদ্র, নবগরহ ও লপ্মীর 
মিসকল পূরব্বদির্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুদ্দিক্‌ কে্টন করিয়া থাকিবে । মন্দিরের 
আটটি ্ারপালক থাকিবে । তাহাদের নাঁম সত্য, সধর্, প্রিয়োতব বক, বিজয়, বক্র, 
সর্বকামিক ও বিভব। ইহা ছাড়া তাহার পার্খে, সাবিত্রী, সরস্বতী, মুনিগণ আজ্ঞঙ্থালী 
ও পুন্তকাঞ্ধি সমস্তই থাকিবে। 

১৩। ব্রহ্মার চরিত্র 

“দেবতার বেলা লীলাথেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা”__মানগুষ যাহ! করিলে 
পাণী হর, ত্রঙ্া সেইরূপ কতকগুলি দোষ করিয়াছিলেন। শিবের সগ্মুখে মিথ্যা কথা 
বলা তাহার মাথা! কাট! পড়িয়াছিল। আর একবার শিবের সহিত ঝগড়া করিবার 
সম প্রারতত গুনের ভ্ায় অপমানহুচক বাধ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি আয্ম্জ 
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কন্ঠা গাযত্রীর প্রতি কামাসক্ত .হইয়াছিলেন। শিবের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল, কিন্ত 
শিবের তিনি বিশেষ কোন ক্ষতিই করিতে পাঁরেন নাই। তবে তাহাকে একবার 
শাপ দিয়া .কগালী করিয়্াছিলেন। শিব ত্রিপুরাস্থুরদিগের বিরুদ্ধ শুদ্ধবাব্রা করিবার 
সময় ব্দ্ধাকে সারি করিয়াছিলেন দক্ষত্তের সময় ব্রহ্মা পুরোহিতের কার্ধ্য করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহা বোধ হয়, শিবের প্রতি জাঁতক্রোধবশতঃই করিয়াছিলেন । 

"ব্রহ্মার চরিত্রের ত|ল গ৭ও দেখিতে পাওয়। যায়। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন। মোহিনীকে 
সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও শেষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শিবের 
বিবাহে, এমন কিঃ কার্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি 
দেবতাদিগের ভরসাস্থল ছিলেন। যখনই কোন গোলমাল হইত, তখনই ব্রপ্মাকে মধ্যন্থ 
হইতে হইত। তিনি যখন মিটাইতে পারিতেন না, তথন শিব কিম্বা বিক্কুর নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া পরামর্শ গ্রহণ ক্রতেন। তিনি দেবতাঁদিগের “ছাই ফেলিতে ভাল! কুলো” 
গোছের ছিলেন। যখনই মর্তের কোঁন লেক ভীষণ তপস্যা করি! দেবতাদের মনে ত্রাস 
জন্মাইয়। দিত, তখনই ত্রহ্মাকে বর দিতে ছুটিতে হইত। 


প্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য 
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6১) 

গ্বন্ধ-লেখক হাশয় ব্রহ্ধার উৎপত্তি, পৃক্জা গ্রসৃতি সম্বদ্ধে বছ তথ্যের একত্র 
সমাবেশ করির) আমাদের বিশেষ ধন্তবাদতাহ্গন হইয়াছেন; তাহার অধ্যবসায় 
প্রশংসাহ/ তিনি বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-যুগ পর্যন্ত। এমন কি, 
তৎপরবর্তা সমগ্নেরও শান্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া -বঙ্গা সন্ধে একটি ধান্রাবাহিক, 
থসংলগর গবেষণার পথ উ্ুক্ত কত্রিয়া দিয়াছেন ; এই হিসাবে আমি সাহিত্য-পরিবদের 
ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

বৈদিক ঘুগে যে ত্রদ্ধা! দেততা-সথল্প গণ্য হইতেন না, এ কথা আমি করাল করিয়া 
বুঝিতে পারিলাম . না আমাদিগকে সন্ধ্যাহ্থিক করিবার 
সময় নিয়লিবিত মন্ত্রী উচ্চারপ, করিতে হয়,_“গরজ্জাপতি- 
খবির্াযরীচ্ছন্দে। ত্রদ্ধবাধ,িস্্যাশ্চততো দেবতাঃ প্রাণায়ামে 


বিনিয়োগ" ।--এই মন্ত্রে ব্রহ্জাকে চারিজন দেবতার অন্ঠতম হিসাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 


সৈদিক্ মুগ অদ্ধা দেখত। 
ছিলেন কিনা? 


হব 
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বৈদিক মুগে ব্রন্ধা যে খ্বস্বিক-হিসাবেও গণ্য হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। অনেকের মনে-সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিয়া রাখি যে, খ্ধিক্‌ হইলে 
দেবতা হইতে কোন বাধা যে থাকিবে, এরূপ আশঙ্কার 
কোন ভিত্তি মাই। খখেদ-সংহিতার অমি একজন সুপ্রসিদ্ধ 
দেবতা বণিয় খ্যাত হইলেও, খাস্বিক্‌ বলিয়! ইহার বিশেষ খ্যাতি কাহারও 'অবিদিত 
নহে। অগ্নিকে পুরোহিত, দেবতা, খান্বকৃ প্রন্থৃতি বহু নাষে অভিহিত করা হইয়াছে। 
খথেদের প্রথম মগুলের প্রথম হ্ক্তেই অগ্নিকে পুরোহিত, খন্ধিকূ প্রতি 
বিশেষণে আহ্বান করা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে অগ্নির আ্মতিও করা হইয়াছে । এই 
স্ক্ের অগ্নি দেবতা। দেই কর বেদের ত্রচ্গা খিক ছিলেন, দেবতাও 
ছিলেন। 
এক! অনেক মন্ত্রের ক্ষঘি ছিণেন। আমর! সন্ধ্যাহিক করিবার সময় নিয়লিখিত 
মহ্্রগুলি পাঠ করি,_'তকা র্যব্রক্গণ বিরগায়ত্রীচ্ছন্দে হমিেবত! 
স্ধকশ্মারস্তে বিনিয়েগঃ*। সন্ধ্যোক্ত প্রাতরাচমন-যন্ত্রের 
আছে,-হুর্ধাশ্চ মেতি মন্তরন্ত ঝনষ্চবিঃ প্ররুতিস্ছন্দ আপে! দেবতা আচমনে বিনিঘ়োগঃ।” 
এস্থলে একটি কথার উচ থ করা প্রয়োঞ্জন যনে করি। প্রবন্ধলেখক দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রঙ্গন্‌ অর্থে সর্কপ্রথমে খহিক্‌ বুঝাই, এবং ক্রমে ক্রমে ইহাতে 
দেবহের আরোপ হইয়াছে ; কিন্তু যাক্ক দেবগণের কথা বলিতে 
রি গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা এক শ্রেণীর হোতা বা 
পুরোহিত।  শিরুক্ত হইতে নিক্মলিখিত বচনটি উদ্ভূত 
করিতেছি”_“অপি বা কর্মপৃথকৃত্বাৎ যথা_.হোতাহধ্বযুানঃ ব্রহ্মা উদগাতা ইত্যপি একস্ত- 
শতাঃ” , ইত্যাদি। যাক্ষ গ্র্পূর্ব পঞ্চম বা ঝষ্ঠ শতাব্দীতে দ্বীবিত ছিলেন। তাহার 
সময় ত্রদ্ধ|! অর্থে এক শ্রেণীর পুরোহিত বুঝাইত; কিন্তু ইহাও আযাের জানা! আছে থে, 
এই নমগ়ের বহপূর্কে তিনি দেবতা শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। স্থুতরাং আমি এইরূপ অহথযান 
করিতেছি যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে খ্ী্ান্ের কিছু পূর্ব পর্য্যন্ত ব্রা অর্থে খত্ধিক 
বুঝাইত, এবং প্রাচীন কালে ইথাতে এফাধারে দেবা, খধি ও খুতিক্‌ বুঝাইত। বহু পরে 
বেদাচার্ধ্য সায়নও যে সাত দ্ধন হোতা. উল্লেখ করিয়াছেন, ত্রহ্ধা তাহাদের অন্যতম । 
তাহার কর্তব্য ছিল, যজ্ঞ সবস্ধীয্ সমূদক্ বিষয়ের তত্বাবধান করা। কোন কোন স্থলে 
রক্মাকে অথর্ববেদান্তর্গত পুরোহিতদিগের অস্ঠতম হিসাবে ধরিয়া লওয়! হইয়াছে। আর 
একটি কথা বলিয়া রাবি; খক্‌, উক্থ, স্তোম, অর্ক, বাচ. প্রভৃতি ভিন্ন ভি নামে বেদমন্তর- 
গুলি কথিত হইত। এই সকল বিভিন্ন নামের মধ্যে ব্রন্ধ নাম দৃষ্ট হয়। ব্রদ্দ ভাহা 
হইলে দাড়াইল-_বোধমন্্-বিশেষ । ইছা হইতে নিরুক্ত-কধিত ব্রদ্মা শব্দ' উৎপন্ন 
হুইয়্াছে। 


ক্ষ! ধ্ধিকৃণ ছিলেন। 


বক্ধা মঙ্তের বিও ছিলেন। 


সন ৯৩২৮] বন্ধ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ১০৯ 


পুর্বে বলিয়াছি, ব্রঙ্ধার বর্ণনায় খবিত্ব, খ্ধিকৃ্ ও দেব, এই করিতাঁবই বর্তষান। 
এই ভ্রিভাব পৌরাণিক যুগেও বলবান্‌ দেখা যায়ঃ এবং তাহা! 
বক্ষ খা খিক ও দেবতা, হইতে শিরেও পৌঁছিয়াছে। ত্্ার ধ্যান ও প্রণাম-সময়ে যে 
স্োত্রটি উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাহাকে এই তিন ভাবেই 
দেখা হইয়াছে। খাত্বিকের চিহ্‌-স্বরূপ তাহার হস্তে ক্রক্‌ ক্রব রহিয়াছে; উক্ত হয্ব_"ক্রকৃ- 
ক্রবহস্তায় তে নমঃ |” 
'বরন্ধা খবিদ্িগের মধ্যে শেঠ না হইলে, ওকাঁর মন্ত্রের ধষি বা" রচয্লিতা বলিয়া কথিত 
জানে ডাক ও নাও হইতেন না। বহুপরবর্ভাঁ মুগের পুরাণেও তাহাকে বেদাধারঃ 
বেগ্, জ্ঞানগম্য ও রি প্রস্ৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত কব! হষ্ট- 
য়াছে-“বেদাধারায় বেগ্তার জ্ঞানগম্যায় হ্রয়েপ। তাহার ধ্যানে তাহাকে পুস্তকথুক্ত 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । শিলেও জ্ঞান-পিতামহ ব্রদ্ধার হস্তে পুস্তক রাখা হইয়াছে। 
তর্ধা সর্বজ্ঞানের আকর বলিয়াছি; তিনি ফ্যেতিষশাপ্রেরও একগন প্রবর্তক । 
যে আঠ|র জন বি জ্যোতিংশান্ত্রের প্রবর্তক, ব্রহ্ধ। তাহাদের 
অগ্চভয। ব্রহ্গা খবি যে প্যোতিষশান্র প্রণয়ন করেন, তাহার 
নাম র্ষপিদ্ধান্ত ১) ইহা পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার অন্তর্গত। 
পূর্বোজ ত্র্মসিদ্ধান্তের মতে দিনযানের পন্বযন্দ্ধি ৩৬ দণ্ড ও পনুমহাস ২৪ দণ্ড। 
লগধ খবি-প্রনীত বেদান্র-জ্যোতিযেও এই বচনের উল্লেখ আছে। 
গণন| করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৩৪০৪৮ অক্ষাংশযুক্ত দেশে 
ও ব্রনগসিদ্ধান্তোক্ত বচন প্রযোজ্য । তিব্দত, কাশ্মীর, পারশ্থ; 
আমসিরিককা প্রভৃতি প্রদেশ এই অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীব-রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের 
কিছু উত্তর দিয়া ইহা গিয়াছে। এখন এতিহাপিকেরা বিচার করিয়া! দেখুন যে, এ 
সকল প্রদেশের কোথায় বরদ্মার বাসস্থান কল্পিত হইতে পারে। 
উপনিষৎ বা পুরাণোক ব্রদ্ধার বাসস্থান নির্ণয় বুঝিতে হইলে, এতদৃক্ত তৌগোবিক 
পরিচয় থাকা কর্তব্য। দেবতাদের বাসন্থান মেরু পর্বতের 
উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করিয়া বর্ধ কা দেশ? মেরুর নাষ, 
ইলারত বর্ষ। এ মেরু জ্যোতিষের স্থমের নহে; ইহা তাঁহা' 
হইতে একেবারে শ্বতন্ত্। সর্ধদক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং মেরু বা ইলাব্বতবর্ষকে 
লইয়া সাতটি বর্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে-_-তাঁরতবর্ষ, কিশরবর্ষ। হরিবর্ষ, ইন[ত্বতবর্ধ, কুরু- 
বর্ষ, হিরগুদ্বর্ষ ও রম্যকবর্ষ। ইহাদের পঞ্চম, অর্থাৎ, কুরুতর্ষেই ব্রহ্ধার বাস নিদিষ্ট হই- 
যাছে। ছান্দোগ্য. উপনিধদ্ধে উল্লেখ আছে ফে পঞ্চম অমৃতে বা কুকুবর্ষে ব্রঙ্গার বলতি-- 
এথ, যৎ প্ষমযমৃততং তত সাধ্যা উপলীবন্তি ব্রণ মুখেন।” উপনিষহ্জ কুরুবর্ষ 
আমার বোধ হয়, মধ্য-এপিয়া বাঁ তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর গাইবিরিযা প্রবেশের নিকটে 


তঙ্গা জ্যোভিষের একজন 
প্রবর্তক। 


জ্যোভিবশান্্র হইতে 
রন ঝধির বাসস্থান নির্ণয়। 


ব্হ্ধার বালস্থান সম্বন্ধে 
উপনিবৎ ও পুরাণের যত। 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ও সংখ্যা 


অবস্থিত ছিল। কিন্তু রামায়ণ বা পুরাণোক্ত বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, কুরুবর্ধ উপ- 
নিষদূজ সংস্থানের বহু উত্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। রামারণে উল্লেধ আছে যে, কুরুবর্ধে 
তরন্ার বলতি, এবং সেখানে হয নয়নগোচর হয় না, এবং ইহার উত্তর প্রদেশে যাওয়া 
যায় না। এই বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, রামায়ণের সমর কুরুবর্ষ সুমেরুর দক্ষিণে অথ- 
স্থিত ছিল। এখানে ছয় মাপ রাত্রি ও ছয় মাপ দ্িন। রামায়ণ-রচয়িতা কুরুবর্ধের ষে 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বৎসরের যে সময় ছয় মাস রাত্রি, সেই সময়েই প্রযোজ্য । পুরা- 
গোক্ত বর্ণনাও রামায়ণের অগ্যাস্্ী। 
অনেকে জিজ্রানা করিতে পারেন যে, আমাদের ব্রদ্ষার সহিত অগদেশীয় কোন 
প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্ঠ আছে কিনা। প্রাচীন শিসর দেশের দেবতাগণ সম্বন্ধে যৎসামান্ত 
আলোচন! করিয়া বুঝিয়াছি যে, ব্রক্মার অন্থ্যায়ী কোন দেবতাই এ দেশে ছিল না । তবে 
মিসরবাসীদিগের সবিহ্-দেবতা “রে” (8৪)র অনেকগুলি 
হাহা রেশের ক্ষণ ্ধাতে গ্রযোজা হইতে গারে। 9০7/ত-প্রণেতা 
পগ্িত আর্মান্‌ (চান 12180) দেখাইয়াছেন যে, স্থাবর 
জঙ্গম, দেবতা প্রভৃতি সমস্তই “রে”র শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ভাহার কন্ত! 
আইসিস (155) জ্ঞানে সমস্ত দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। আইসিস্‌ অনেকটা 
আমাদের সরস্বতীর স্যায় ? “রেকে ব্রদ্ধার সায় কণ্ঠার প্রতি আক্ত হইতে শুনা যায় 
মাই। মন্থসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তি-বিষয়ে কথিত আছে যে, সঠির পূর্বে স্ব তগবান্‌ 
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীজ্জ নিক্ষেপ করেন, কালক্রমে বীজ অণ্ডে 
পরিণত হইলে, তাহাতে পিতামহ ব্রন্ধ৷ জ়পরিগ্রৎ করিলেন। দ্ুলতঃ ব্রা মহাসমুদ্র 
বা জল হইতে জাত হইয়ছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লওর়| যাইতে পারে। প্রাচীন মিসর- 
বাসিদিগের দেবত1 “রে”ও নান্‌ নানক দেবভাধিঠিত ষহাসমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 
এ স্থলে বলিয়া বাধা উচিত যে, “রে ও ব্রদ্গার লক্ষণ প্রত্থৃতি সম্বন্ধে যথে্ট বৈসানৃশ্ত 
লক্ষিত হয়। এক্ষণে শ্রীক্দিগের কোন দেবতার সহিত ব্্গা সাধৃত'আছে কি না) দেখা 
যাউক। প্রবন্ধকার বলিয্নাছেন যে, অন্ততঃ বৈদিক যুগে ব্রঙ্গা ও বিশ্বকর্মা একই ছিলেন। 
হেমাদ্রিও ব্রচ্মার থে চারিটি খ্েণীবিভাগ করিয্রাছেন, বিশ্বকর্মা তাহার অন্তর্গঘত। তাহার 
শ্রেণীবিভাগ এই- প্রঙ্জাপতি, বিশ্বকর্মা, লোকপাল এবং ধর্ম। গ্রীকৃদ্দিগের বিশ্বকর্মা 
520815109 ( হিফেছ্টস্‌)। এই হিফে্টস, আমার বিশ্বাস, অমিদেবতা বা ল্যাটিন- 
দিগের তল্ক্যান (৮01587:)1 কল্প, (0০) তাহার 215101085 ০1109 4৮9 
[38009 পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হিফেট্টস্‌ ও বৈদিক যবিষ্ঠ বা অগ্নির সহিত বিশেষ 
সন্ধন্ধ আছে। খগ্েদের প্রথম মণ্ডলের ১২ কু, ষষ্ঠ খকে অগ্নিকে বুঝ! বলা হইয়াছে। পুনশ্চ 
এখেন্স নগরে হিফেছ্রিয়া নামে যে উৎসব হইত, তাহা অগ্নির উৎসব এবং ইহাতে প্রজলিত 
মশাল লইয়া দৌঁড়াইতে হইত। আমার যত দুর শ্রীক্-দেবতন্ব পাঠ করা আছে; তাহাতে 
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্রঙ্মার অন্ুবায়ী দেবতা প্রাচীন শ্রীসদেশে ছিল ন1 বলিয়া বিশ্বাস। তাহা হইলে ব্রঙ্গা ও 
বৈদিক বিশ্বকম্্ী এক হইলেও, গ্রীকৃ বিশ্বকণ্। বা হিকেস্‌ নহেন, বুঝা গেল। অনেকে 
মনে করেন যে, আমাদের সরগ্বতী সহিত ল্যাটিনদিগের মিনার্ভার সাদৃশ্য আছে। 
্রহ্ধার শরীর হইতে যেমন সরস্থতীর উষ্উব হইয়াছিল, তেমনি জুপিটারের মস্তিষ্ক হইতে 
মিনার্ভার জন্ম হইয়াছিল । উভয়েই জ্ঞান ও লঙ্গিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) কিন্তু 
মিনাঙা যুদ্ধেরও অধিষ্ঠাতরী। পগ্মপুরাণে সরস্বতীর যে ধ্যান আছে, তাহাতে যুদ্ধে 
অধিষ্ঠাত্রী হওয়ার কথা নাই ॥ তবে তিনি “বরদা” এবং “বন্দিতাহুরদানবৈঃ” | মহী- 
শবের অন্তর্গত বেলুড় ও হাঁলেবিড, গ্রামস্থ টৈহসল নব্রপতিদ্দিগের মন্দিব্রগাত্রে সরস্বভীর 
মৃত্তির হন্তে অগ্কুশ ও পাশ দেখিয়াছি; এই দুইটিকে যুদ্ধের প্রহরণ মনে করা 
যাইতে পারে। 


এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি যে, উত্তর-বণিয়োর বৌদ্ধেরা 
বোধিসব কল্পনায় ব্দ্গার নিকট বিশেষভাবে খণী। বোধিসন্ব 
বোধিস্ মৈত্রেয় ও 
অক্ধার সাদৃষ্॥ ৈত্রেয় ও রঙ্ধার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ] আছে। 


প্রবন্ধলেখক ব্রদ্ধা স্বপ্ধে যথে্ট পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছেন; আমি সে সম্বন্ধে 

বিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রদ্ধার মৃত্তি ও মন্দির সন্গ্ধে প্রবন্জলেখক যাহা 
বলিগ্লাছেন” তাহা বিশদ করিব।র চেষ্! করিব, এবং যাহা বলেন নাই, তাহাও বলিব। 

প্রবন্ধলেবক বলিয়াছেন যে, নৃতন দেবতা "শিব হঠাৎ আসিয়া অতিব্িক্ত লোকপ্রিয় 

হইয়া পড়াতেই ত্রহ্মার অস্র মারা গেল”-_অর্থাৎ ব্রঙ্গার পূজার লোপ হইল | ইহার তিনি 

কোন ইতিহাসিক বা শাস্ীয় প্রমাণ দেন লাই, প্রমাণাভাবে 

শিবের প্রধানত তক্গার ইহ! অবশ্যই অগ্রাহ্। শিবের পরধান্তের জন্ত "তাহার (অর্থাৎ, 

লারা র্ধার) স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না, হয় কাগরিসে, 

নয় দেওয়ালে, নয় দরজার যাথায়-_এইরূপ আনামে-কাঁনাচেই, তিনি বিরাজ করেন?” 

ইহাও পূর্বের সা অগ্রাহ্‌। আর একটি কথ। জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কোথা 

বর্ষার বৃর্তি বন্দিরের কাণিসে দেখিয়াছেন? 

খখেদে ব্রচ্গার তেমন বহুল উল্লেখ নাই, কিন্তু অগ্নির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার 

তেমন লোক প্রিযনতা বা! প্রচার কোন কালেই ছিল ন! বলিয়া বোধ হয়। এমন কোঁন 

প্রমাণ পাওয়া যায় না, ধাহাতে যনে হইতে পারে যে, কোন কালে ব্রঙ্গার ঝুহ মন্দির ও 

মষ্ি নির্শিত হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়াছে.। ব্র্ধা ত দুরের কথা, যে 

সকল দেবত! বৈদিক যুগে বিশেষভাবে স্বত হইল, অর্থাৎ যেমন__অধ্ধ ত্র, বরুণ,-- 

াহানেরই মুক্তি তেষন দেখা যায় না। অগ্নি এখন ষন্দিরের পার্থবদেবতা-হ্বক্ূপ হইয়াছেন। 

র্কা্র সুষ্তি কতিৎ দৃষ্টি হয়ঃ তাহা। খলিয়। ইহার পুজা ঝা স্বব-স্রতির লোপ হয় নাই। 


১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আষং্যা 


এখনও ব্রাঙ্ষণ দৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রদ্ধার ধ্যান করিয়। থাকেন । এমন কিঃ বান্ত- 
পুজার সময়ও ব্রহ্মার পুজা হইয়া থাকে স্থার্ত রঘুনপ্দন 'মঠপ্রতিষ্ঠাদিতবম্‌” শ্রান্থে 
এ সম্বন্ধে প্রাচীন হয়শীর্ষ হইতে বচন উদ্ধত করিয়াছেন দেখিয়াছি) ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে যে, প্রথচীন কাল হইতে ব্রদ্ধাপৃজার একট! পারম্প্্য রক্ষিত হইয়। আসিতেছে। 

সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ হিসাবে ত্রক্গার বছল প্রচার থাকিলেও, শিল্প হিদাবে 
ইহার তেষন প্রতিপতি দেখা যায় না। ভারতের যেখানে সেখানে বিজু, শিব, ছূ্গা বা 
গণেশের বহু প্রকার যৃত্তি মিলিবে, কিন্তু গার মুভি নিতান্ত 
বিরল। ভারতের কয়েকটি স্থান ভিন ইহার মন্দিরও তেষন 
দুষ্ট হয় না। প্রবন্ধলেখক মহাশয় 47018501061091 30755 ০€10016 হইতে অনেক ওলি 
মন্দিরের সঙ্ভান দিয়াছেন) কিন্তু আমাদের দেশের নিকটে যে একটি মন্দির রহিয়।ছে, 
তাহার সংবাদ গেন নাই। সহজে একজনও এই মন্দিরের সংবাদ রাখেন না। আমিও 
রাখিভাম না। মন্দিরটি সামান্য বলিয়া সকলেই ইহাকে 
উপেক্ষার চক্ষে দেখেন ও এই জন্য ইহার বিশয় অবগত নহেন। 
মন্দিরটি তৃবনেশ্বরস্থ খিল্দুসরোবরের পূর্পাশবস্থ ঘাটের ধারে অবস্থিত দক্সিণযুী বরহ্জার 
ৃন্তিটি চতুর্ত, চতুযু্খ এবং পদ্মেপরি দণ্ডায়মান? ইহার বাহন হংস। দক্ষিণপার্ন্থ 
উপরকার ও নিম্মহস্টে যথাক্রমে পুস্তক ও জপযালা রহিয়াছে, এবং বাদিকের উপরকার 
নিয়হস্তে যথাক্রমে শ্রুক্‌ ও গাড় র আকারের কমুনু বর্তমা ত্রঙ্গার উয় পার্শে 
ছুইটি দ্বারপাল রহিয্জাছে। ' 

এই মন্দিক্ের পার্খদেবতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পিছনে৮ দেওয়ালের বহির্দেশে 
অর্থাৎ উত্তর দিকৃস্থ ভিত্তিগাত্রে একমুখ ব্রদ্ধার মতি ক্ষোদ্দিত, 
পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দেবধি নারদের সুস্থ রহিষ্বাছে, এবং 
পুর্বাদিকের ভিত্তিগাত্রে পার্বতীমুদতিবর্তান। 

"পিছনের ভিত্তিগাত্রে যে একমুখ ক্র্গর যৃত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিলাম, তিনি 
পল্মোপরি দণ্ডায়মান ; তাহার ছুই হাত, এবং মুখ শত্রঘুজ ; 
দক্ষিণ হস্তে জপমাল রহিয়াছে এবং বাম হগুটি ত। 
মন্দির-মধাস্থ চতুরধ ্ধামৃত্তির অঙ্গের মাপগুলি আমি গলকাঠির তারা মাপিকা 
লইাছিলাম ; খনি ইহা জানিবার গর্ত কাহারও কৌতুহল 
হইঝ়া থাকে, তঙ্জন্ত তাহা নিরে দেওয়া গেল £-- 


রজ্ধার মৃত্তি ও মন্দির । 





তুৎদেসবরসথ রদ্ধার মন্যর। 


বন্ধার মন্দিরের গার্খদেবতা। 


একসুধ রক্ষা । 


রক্ষার ৃত্তির পরিমাণ। 





মগ্তকশীর্ষ হইতে পাদদেশ সত শু ৩০৩ 
মন্তক ৬ ৬৮ 
১২ 


সস্পবয়ের ব্যবধান ঠ্ 
সতনান্তর ৪ ঘি ০ 


সন ৯৩২৮ ] ব্রহ্মা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন। ১১৩ 


ভন ও নাভির ব্যবধান নি নাঃ 
নাভি হইতে পাদদেশ রঃ ৰৈ 





পাদদেশ হইতে জাহ্থদেশের মধ্য ... সর 
পদ-দৈর্ঘ্য তি 
পদ-গ্রন্ ৪১০ টি 


এই পরিমাণ হইতে অনেক কথার অবতারণ। করা যাইতে পারে) বাহুল্যতয়ে 
তাহা হইতে বিরত হইলাম। 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, “ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ যুত্তি গড়িতেন। ...... শিল্প- 
শান্তর নিয়ম বাধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদগ্ুদারে মু্ি নির্মাণ 
করিয়া থাকে ।” আমার বোধ হয়, শিল্পীরা মুর্তি নিষ্্াপ করিবার 
সমগ্র ধ্যান ও সাধনার বিশেষ ধারই ধারিতেন না। ভুবনেঙ্বরের ঘে ব্রনধামূত্তির কথা 
বলিঘাছি, তাহার সহিত প্রবন্ধোক্ত কোনও শিলপশান্তরের বর্ণনার সারৃশ্য নাই। শতকরা 
৯৯টি মু্ততেই দেখা যায় ঘে, ইহার বৈচিত্র্য ধ্যান ও সাধনা হইতে বিতি্ন 
ধরণের । তবে মোটামুটি যাহা সাধারণে বিশ্বাস করে, শিল্পকারের! তাহাই রক্ষা করিতেন। 
প্রবন্ধলেথক ব্রহ্মার বিগ্রহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিবার সময় নিগ্রেই এই কথা 
বলিয়াছেন উহাতে একটু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। 

হিন্দুববিগ্রহের সাধারণতঃ শশ্র বৃষ্ট হয় না; তরঙ্গ, যম, শনি ও অগ্নি ভিন্ন 
বেখতাগুলি শ্শ্রবিহীন। ইহা হইতে ফেহ যেন যনে না করেন,ফে,ব্রদ্ধার সকল 
মতিতেই শত্রু থাকিবে । আমাদের পরিষৎ-চিত্শালায় ব্রহ্মার 
যে মুন্তিট (২৭৯ সংখ্যক) রহিয়াছে, তাহার কোন মুখেই শর্ত 
নাই। কলিকাতার সরকারি চিত্রশালাস্থ ব্রহ্মার মৃত্তিগুলির যধ্যে ৩৯২ ও ৩৯৪ 
সংখ্যক সৃত্তিয়ের শশ্র আদে নাই। কোন কোন মুন্তির তিনটি বণ্তকের মধ্যে 
কেবলমাত্র যধ্যেরই শ্শ্ত আছে” পার্্স্থত দুইটি মুখে শশ্র নাই। 

এই শ্বশ্রর সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; প্রবন্ধলেখক এ স্দ্ধে কিছুই 
বলেন নাই। বৌদ্ধযুগে ব্রঙ্গার প্রতিপতি অল্প ছিল না। ললিতবিস্তরে উল্লেখ আছে 

যে, শিশু দিদধার্থকে শিব, স্বন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতির মুঠি দেখান 
৮ টবে হইয়াছিল। বৌদ্ধ তাকর্ধ্েও রা তি দৃষ্ট হয়। যেতে 

্ নুিনি উদ্ভানে বুদ্ধের গন্ম প্রদর্শিত হয়। তাহাতে মাতৃ-কুক্ষি 
হইতে আগত বৃদ্ধকে বন্ধ হপ্ডে গ্রহণোভত রঙা মৃত্তিও প্রি হয়। এ মু শ্রবিহীন, 
একমুখ ও -ছুই হত্তহু। ব্রদ্দা, যে বৌদ্ধগণ কর্তৃক বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন, তাহা 
ব্রশ্ধার মন্ডফেরর চতুল্পারথস্থ আতামগুল দেখিয়া প্রতীযরযান হয়্। ব্রঙ্গার মূর্তি এ স্থলে 
খনির মত নহেও ইনি আলক্ষারযুত্ব-_ষপিবন্ধে বলক। প্রকোষ্ঠে কেন, কর্ণে কুগলঃ 


তির ধান ও সাথনা। 


শ্তযুক্তমুস্ঠি। 
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মণ্তকে জটাবন্ধ ও শিরোভূষণ, কঠে হার ও বক্ষে মাল।। গান্ধার-তাত্র্ষ্যব্র্গার অলগ্কর- 
প্রাচ্য ৃষ্ট হয়; মধাযুগের ভাহর্ষ্ে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাুধ্য একটু অল্ল। আমাদেকর 
পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত মধ্যযুগের বুদ্ধের জনস-চিত্র ব্রহ্মা দেখিলে ইহা! প্রতীয়মান হইবে। 
উপযুজ কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বৌন্ধ-ভাঙ্র্য্যে ত্রহ্ধা 
সর্বই শ্শ্রবিহীনভাবে ক্ষোদিত হইতেন। বুদ্ধের জগ্-দুপঠে ব্রহ্মা শবত্রবিহীন। 
জন্মের পর বুদ্ধ “সপ্তপদী” ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই 'দৃপ্ঠে 
বৃদ্ধকে দেবতাদের মধ্যে দৃষ্ট হর-_বামে শক্ত, দক্ষিণে ত্রক্ষা ও 
চতুদদিকে দেবগণ। ডাঃ এন্ওয্েডেল্‌ (070706161) স্তাহার 
পুস্তকে (09৫175% 2:81 1506) গাদ্ধারস্থ সোয়াট উপতাকায় প্রাপ্ত প্রশ্তরে 
ক্ষোদিত এই দৃশ্ের একটি চিত্র দিগ্লাছেন। তাহাতে ক্ধা বুদ্গের দক্ষিণে 
ন্বস্থিত; ইহার মুখ একটি; বাম হত্তে কমণ্ুলু ও দক্ষিণ হণ্ত বক্ষোপরি স্থাপিত। 
ইহার মুখে এক্ক ও মণ্ডকে জটা; গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই। 
বৌদ্ছ-ভাসর্ষে)ব্রদ্ধা'ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের জন্মসময়ে ভ্রাহাকে 
গ্রহণোগ্ঠত বঙ্গ, ও তাহার পার্থে ইন্দ্র বা শক্ত) সপ্তপদী ভ্রমণের সময়ও বুদ্ধের 
একধারে ব্রন্ধা ও অপরধারে উন্ত্র। বুদ্ধের মহাঁভিনিক্রমণের 
লীগের অনা চিত্রে বরন ও ইন্ছের সাহচর্য দৃষ্ট হয়। ত্ন্ধ! "সাধারণতঃ 
. শিদ্ধার্থের মন্তকে ছত্র ধরিয়া আছেন। যখন বুদ্ধদেব 
সন্বোধিলাভের পন আপন জননী ও দেবগণকে জন্ধজ্ঞানের বিষয় বলিয়া, একব্রিংখৎ 
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তখন তাহার সঙ্গে ছিলেন-্রক্গ! ও ইন্্র। বারহত 
স্তপের অন্তর্গত অজাতশ ভ্তস্তগাত্রে এই চিত্রটি ক্ষোদিত আছে; ইহাতে ব্রদ্গা ও 
ইত্দের সাহচর্য্য দুষ্ট হয়। তিনটি পিড়ি দিয়া এই ভিনঙ্গন স্বর্গ হইতে মানুকিসা বা 
কপিথ নগরে অবরোহণ করেন। ফাহিয়ান্‌ ও হিওয়েনপাং ঘখন সানুকিসা দেখিতে 
যান, তাহারা এখানে বুদ্ধ, ্রদ্ধা ও ইন্দ্রের মৃষ্ঠি স্থাপিত দেখিগ্লাছিলেন। 
্রাঙ্গণ্য ভাঙর্ধেয ব্রক্ষার সহচর হয় বিষ্ণু, নয় শিব। ব্রহ্ষার পার্খে সময় সমস্স দেবর্ধি 
নারদের যৃদ্তি লক্ষিত হয়। বাদামী গুহাস্থ (7320211০7৮5) এক বরাহমৃন্তির দক্ষিণ 
পারে ব্ধা ও বাষ পার্খে শিব? এখানকাঁর নরসিংহ-মৃণ্তির উপরদেশেও শিব ও 
্র্ধার চিত্র লক্ষিত হয়। এলোরাস্থ ডুমা গুহায় বিবাহের পর ক্রীড়ারত শিব-পার্বতীর 
নিকট বিধু ও ব্রদ্ধা রহিয়াছেন, দেখা যাঁয়। মৃহামণিপুর বা মালল্লপুরে বরাহমুন্তির 
বামপার্ে ব্রক্ষামণ্তি ও তাহার পার্থখে দেবধি নারদের মুত্তি দেখিয়াছি। ভূবনেশ্বরে 
্রদ্ধার যে মন্দির দেখিয়াছি, তাহাতেও বহি্ভিত্তিগাত্রে দেবধি নারদের চিত্র 
ক্ষোদ্দিত রহিয়াছে। 
আধুনিক কালে বৌদ্ধ ব্রদ্ধার স্থান আছে । ডাঃ গ্রনূওয়েভেল 


বুজের সপ্তপদী ভ্রমণ 
ও আঙ্ধা। 


সন ১৩২৮ ] ব্রহ্ধা” প্রবন্ধ সন্বন্ধে আলোচনা ৯১৫ 


তাহার পুস্তকে শ্যামদেশীধিপতির গন্য চিত্রিত ও ব্-পুম্‌ ([21-চঘ)) নামক পুস্তক 
হইতে গৃহীত ১৪১ বৎসরের যে গ্রাচীন চিত্রের অনুরুতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, 
মহাভিনিক্রণের সময় বে চতুর্দুথ ও চতুর ব্রহ্মা অঙ্বোপরি অবস্থিত বুদ্ধের মন্তকে ছত্র 
ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহার অপর ছুই হস্তে কমগ্ুলু ও চতুর্বেদ রহিয়াছে । নিও (1.০) নামে 
কথিত জাপানের মন্দিরের হ্বারদেশে অবস্থিত দেবদয় ব্রক্ষা ও শক্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস । 
এখানে একটি কথ। বলিয়া বাখি। কলিকাতাস্থ যহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ধন্মপাল মহাশয় বলেন যে, বিষণ তাহাদের মন্দির ও বিহারের রক্ষক-স্বূপ। এই হিসাবে 
আমি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চৈত্যের এক কোণে বিষ্ণুর এক চিত্র স্থাপিত করিয়াছি; তিনি 
আমাকে এই জন্য বিষ্ুর এক প্রস্তরনির্ষিত মূর্তির ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
্রঙ্গাকে পুরে খষি। খন্তিক্‌ বা পুরোহিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতক্ষণ আমি 
তাহার দেবযৃর্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। দেবমূর্তিতেও ব্রদ্গার খাত্বকৃত্ বা 
পুরোহিতত্বের চিহু-স্বরূপ ক্রুকৃ, ক্রুব। কষণলু প্রভৃতি প্রদর্শিত 
হয়ঃ কিন্তু ত্রঙ্গার শুদ্ধ পুরোহিত্ভাবের বৃত্তিও দৃষ্ট হয়। 
এলোর।র ডুমার লেন! বা ওহার সন্মথস্থ বারান্দার পূর্বদিক্স্থ ভিভিীত্রে শিব-পার্ববভীর 
বিবাহের যে দৃষ্ঠ ক্ষোদ্িত রহিয়াছে, তাহাতে ব্রদ্মার গুরোহিত-মুক্তি দৃষ্ট হয়। এ বিবাহ 
দেখিতে বিষ, যম, বাছু, আগ্ন, ইল্ত্, নিত. প্রত্ততি দেবতারা স্থ স্ব যানে চড়িগা 
আসিগ্রাছেন ১ গন্ধর্কেরাও আগিয়াছেন। পিতামহ ব্রহ্ধাণ উপর পৌরোহিত্যের ভার 
পড়িন়াছে। তিনি শিবের বাম পার্খে হোমাগ্রির সম্মুথে নতজানু হইয়া অবস্থান করিতেছেন। 
রা ভরিী্ঘ, জটামুকুটধারী ও শ্বশ্রবিহীন ) ইহার প্রকোষ্টে ও মনিবদ্ধে "অবক্কার এবং 
গলদেশে হার শোভমান। ফাগুসন্‌ ও ঝার্গেসের মতে ভুমার লেন শ্রী্টায় ৬৫* অব্দ ও 
*২৫ অন্দের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
স্পট, স্থিতি ও লয় জন ব্র্ধা, বিষু। ও শিব একে ত্রিমৃত্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও 
এই তিন দেবতার একত্র সমাবেশ এক হু্তিতে সচরাচর দু হয় 
পর পু বিধির না) জাম অন্ঠাবধি এই প্রকারের একটি মাত্র ৃষ্ঠি দেখিয়াছি। 
রি এলোরাস্থ কৈলাসের অন্তর্গত ও উত্তর পার্শন্থ ল্েশ্বর ; উহার 
গাত্রে এই ক্রিমুত্তির একটি 1০৬ 7০111 চিত্র পাওয়া যাক্স। কৈলাস খৃষ্ীয় অষ্টম শতাকীর 
মধ্যত!গে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 
প্রবন্থলেখক জিঙ্গপুরাণ হইতে ব্রঙ্মাপূজার লোপ সম্বন্ধে ষে উপাখ্যানটি বিরত 
করিয়াছেন, আমি এলোরাস্থ দশাবতার ওহায় তাহার চিত্র 
হী ১্েধিয়াছি, শিবদূর্তি সিঙ্গমখ্যে অবস্থিত? মৃলদেশে পৌঁছিবার 
জন্ত বরাহদূ্তিতে বিষ, লিঙ্গের পাদ্দেশ খনন করিতেছেন? বঙ্গ, লিঙ্গের শীর্ষে পৌঁছাইতে 
অসমর্থ হইয়! শিবের]বন্দনা! করিতেছেন। 


বন্ধার পুরোহিত সুস্তি। 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [আম সথ্যা, 


দশাবতার ওহার আর এক স্থলে দেখা যায়, শিব স্ুর্ষে্যের রথে চড়িয়া তারকাসুর বধ 
করিতে যাইতেছেন ) ব্রঙ্গা তাহার সারথী হইয়াছেন, এবং 
চতুব্রেদ রথের অশ্বরূপে সংযোজিত হইয়াছে। 

এই দ্বশাবতার গুহার গন্য এক স্থুলে ত্রঙ্গ। উৎকীর্ণ বহিয়াছেন, এ চিত্রটিতে ন্ধা, 

শেষশারী বিফুর নাতিদেশ হইতে উখিহ কমলের উপর আসীন । 
প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রদ্ধার শক্তি ব্রশ্মাণীর উল্লেখ করেন নাই। পরিকল্পনা হিপাবে 
ব্রহ্মার গণগলি তাহার শক্তিতেও আরোপিত । ব্রক্গার মুখ হইতে বেদের আঁবর্ভাব 
হইয়াছিপ বলিয়া, তিনি সব্গবিধ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত! বলিয়া 
বিখযাত; তাহার শক্তি ব্রদ্ধাণী বা সরশ্থতী--সর্ববিগ্ঞার 
অধিষ্ঠাত্রী-স্বক্ূপিণী। যন্তুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থকে ব্রাঙ্গী বা ্রক্ধাণীর প্রিয় 
মুহূর্তে জাগৰিত হইয়া, বেদগঞ্ড জ্ঞানের বিষগ্ন ধ্যান করিতে হইবে । অতএব দেখা গেল 
খে ব্রদ্ধাণার সহিতও বেদে সম্বন্ধ কল্পনা কণা হইয়াছে । শিল্প-হিসাবে পুরুষ দেবতা- 
গুলির যে যে বাহন, প্রহর লাগুন প্রভৃতি দৃষ্ট হর, ভাহাদের শক্তিযূর্তিতেও প্রায়শঃ 
মেইগুলিই দেখাযায়। মহাশুর বরাঙ্গো লমণকাণে বাঙগালোরের উপকণ্ঠে একটি গুহার 
মধ্যে সপ্তমাতৃকা মূর্ভিপত্ৰ পরীক্ষা) করিবার সমস ব্র্ধাণীর যে মূর্তি দেখিরাছিলাম, তাহার 
সহিত ব্রঙ্গার মৃদ্তির বিশেষ সাণৃণ্ঠ নৃষ্ট হয়। ব্রদ্ধাণীর যুণ্ডি চতুইস্তা ও "ব্রহ্মার স্তায় 
আননযুক্তা, অর্থাও তিন্টি মুখ ; চতুর্থ মুখটি দেওয়ালের দিকে বলিয়া! দেখা যায় না। থে 
আপনে উপবিষ্টা; তাহার নিয়ে হংপমূর্ভি উৎকীর্দ রহিয়াছে। উপরকার দক্ষিণ ও বাম 
হস্তে পাশ ও কমগুলু রহয়াছে এবং নিয় হস্তদ্ধয় ঘণাক্রমে ধরাভয-ব্যঞ্জক | এলোরাস্থ 

জৈলাসে ব্রাঙ্গী বা ব্রগ্গাণীর সুন্দর ঘুর্তি দুষ্ট হয়। 

এবার মৃষ্তির সময়-নিন্রপণ সম্থগ্চে প্রবন্ধণেথক যাহা বলিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে ছুই 
একটি কথার অবতারণা করিব। মুরোপীয় পিতদের মত এই যে, থে যুত্তি যত 
সাদাসিদা, তাহা ততই প্রাচীন । এ মতটি একেবারেই অগ্রাহ। 
একই ঘুগে পাদাপিধা ও বহু আভতরণযুক্ত মৃত্তি দেখা যায়। 
গাদ্ধার-যুগেই সাদাসিধা ব্রঙ্গার মৃত্তি ও বহু অলক্কারযুক্ত তরচ্মার যুর্তি__ছুইই দেখ। বায়? 
ও কথা পুর্বে বলিয়াছি। ভুবনেকে ব্রদ্ধার মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে একমুখ ও ছ্িহত্তযুক্ত 
সাদা সধা, যু দেখিয়াছি 3 কিন্তু মন্দিধাত্যতর্থ ব্রার মূর্তিটি তত সাদাসিধা নহে। 
প্রবন্ধলেখক ওলিয়াছেন, “ব্রহ্মার যে মত্তিতে এক মুখ ছুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন ।” হই মতটি ত্রমাত্মক্ক। ভুবনেশ্বরের বহিভি ত্িগাত্রে ক্ষার মৃদ্তিটি ইহার অসত্যতা 
সন্ধে সাপ প্রদান করে। প্রবন্থলেখক মহাশয় ৯৯০৬৭ অন্যের আকিরিণজিকাল 
সার্ভের এন্রেল রিপোর্টে প্রকাশিত কুজেন্‌স্‌ (11. 00859) সাহেবের মতে সার 
দিয্লা বলিয়াছেন যে, শী্টী় দশম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্র্ধার বত মুন্ি দেখা যায়, 


শিবের মারণিরণে বক্ধা। 


রঙ্গাণী বা বরাহ্মী মুদ্তি। 


মুত্তির সময় নিরূপণ । 


সন ১৩২৮] ব্রিহ্ধা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭ 


খায় সব মুখেই দাড়ি আছে)” এ মতের সাহায্যে কেহ যেন মূর্তির সময় নিরূপণ 
করিতে প্রয়াস না পান। কেন না অনেক নবা দুর্তিতেও শা দেখ! যায় না, এবং অনেক 
প্রাচীন মুর্তিতেও শখ দেখা যায় সংহিশ্/-পরিষণে রক্ষিত ব্রন্গার মুস্তিটি (২৭৯ সংখ্যক ) 
শ্রজ্রবিহীন ) কিন্ত রিট পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, ইহা দশম বা একাদশ 
শতান্ধী অপেক্ষা আধুনিক | আমি পূর্বে গান্ধাব্রান্তর্দত সোধাট উপত্যকা হইতে প্রাপ্ত 
বুদ্ধের “সপ্তপদ্দী ভ্রমণ” চিত্রের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উৎকীর্ণ ব্র্ধা শত্রুমুক্ত । 
কুজেন্স্‌ সাহেব আইহোল্‌ হইতে যে পদ্মাপনে আপীন চতুর ব্রহ্মার চিত্র দিয়াছেন, 
তাহার শ্মঞ্র নাই। ফাগুন ও বার্গেসের মতে আইহোলের স্থাপত) খ্রৃ্টায় বষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যে। আবার কলিকাতান্ত সরকারি চিত্রশালায় রক্ষিত এবং বিহার হইতে আনীত 
৩৯০৯ ও ৩৯০৪ সংখ্যার থে ছইটি মধ্যযুগের ক্রদ্ধর মৃষ্তি রহিয়াছে, তাহাদের শা নাই 5 
এবং তাহাদের পার্সস্থি হ একই সময়ের ও একই স্থান হইতে আনীত ব্রন্ধামুন্তিশশ্রযুক্ত। 
ব্রঙ্ধা সম্বন্ধে আর ছুই একটি কথা বলিয়! আমার বন্তব্য শেষ করিব । কুজেনুস্‌ 
সাহেব বলিঘ'ছেন থে, কখন কধন জৈন-মন্দিরে ব্রহ্মার মু দেখ। যায়। আমি ত 
কোথায়ও একপ দেখি নাই; তবে" জৈন-মন্দিরের সম্ুখে 
ব্রণ দেখিয়াছি; ইহার সহিত ব্রঙ্জার কি সন্ধন্ধ, তাহা 
অবগত নহি । দিগম্থর জৈনদিগের মতে তীর্থক্কর শীতলনাথের যক্ষের নাম ব্রহ্মদেব, ও 
তাহাব শক্তি বা যঙ্ষিণীর নাম মানবী। মহীশূর প্রদেশান্তরত শ্রবণবেলগোলা ভ্রমণ করিবার 
সময় গোমতেশ্বরের মন্দিরে উঠিবার পথে অতি স্বন্দর কারুক্ার্্যুক্ত ব্র্গন্তস্ত কা “ত্যাগদ 
র্স্তস্ত” দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়ািলাম_হালেবিডে শীতলনাথ-মনদরের স্ুথে ; এই 
সস্তের উপর ব্রদ্গদেবের বে মৃণ্তি দেখিযাছিলায, তাহার দক্ষিণ হত্ডে গা ও বাম হস্তে 


ফলবিশেষ বুহিয়াছে। 
উপসংহারের পুর্বে প্রবন্ধ-লেখকের ছুই একটি মন্তব্য সন্ধদ্ধে কিছু বলা উচিত মনে 


করি। দক্ষযজ্ঞে যে ব্রহ্মা পৌরোহিতা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি স্থির 
করিয়াছেন, “বোধ হয় শিবের প্রতি জাতৃক্রোধ।” এরূপ মনে করিবার কোন কারণই 
দেখা যায় না। শিখের ও কার্ডিকেয়ের বিবাহেও বন্ধ পৌরোহিত্য করেন, পৌরোহিত্যই 
ইহার ব্যবসা) 

্রক্মার চন্িত্রের উত্তম শুণ বর্ণন। করিবার সময় প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, শিবের 
বিবাহে, এমন কি, কান্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । , ইহাতে যে 
কি ভাল গুণ ফুটিয়। উঠিল। বুঝতে পারা গেল না। 

্র্জার পর্িবারদেবতাগণ সম্বন্ধে এপন্ককার যাহা বলিয়াছেন, গাহা কোন 
যদ্দিবে দর্শন করি নাই বা কোন মন্দিরে তাহা যে আছে, 
এন্সপ শ্রণও করি নাই। 


তন মলিয়ে অপার মৃ্ি। 


ঙ্গার পর্নিবান্সদেবতাগণ। 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ও সংখ্যা 


দির সনর-নিক্পপণ-গ্রসপ্ধে প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, “যাহাতে চারি মুখ, ছুই হাত 
থাকিবে, তাহা নবীনতর | যাহার চারিমুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন” 
ইত্যাদি । এই দুইটি একার্ঘবাচী_বোধ হয়, অনবধানতা প্রযুক্ত প্রবেশ লাঁঙ করিয়াছে। 

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রদ্জার পৃজারা ব্রাগণ-প্রপঞ্গে ইহাদের নিকটবর্তী খেড়ব্রদ্ধ 
গ্রামস্থ শুরুষজুর্বেদাগরযায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণব 
শ্ীযু্জ নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় তাহার 4১:০৮৪৩০1০৫০৪) 
১৩৮০০ 01012500021] পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ময়ুরতপ্জে 
শাকহীপী সৌর ব্রাঙ্গণেরা ব্রদ্ধারও পুজা করিতেন এ্রবং হুর্য্যর মন্দিরেই ক্রদ্ধার মৃষ্টি 
প্রতিষ্টিত হইত । তিনি ময়ুরতঞ্জের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে একই স্থানে মিত্র বা হূর্য্য ও 
চবরদ্ধার মত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে পদের উপর ব্রদ্জা্ মৃদ্ডিটি অবস্থিত, তাহার দক্ষিণ 
পার্খে দুইটি হংসের মুস্তি উৎকীর্ণ ; এই হিসাবে মুগ্তিটির বৈচিত্র্য আছে বলিতে হইবে । 


শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


অক্ষর পূজারী ও সৃখাপূনা। 


(২) 

গ্রবন্ধলেখক শ্রীমান্‌ বিনয়তোধ ভট্টাচার্য আমার পুত্র, সুতরাং এ প্রবন্ধ-সবস্ক 
আমার কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু যখন সভাপতি হস! বসিয়াছি, তখন ভালই হোক, 
মন্দই হোক, ছুঃঁথা বলিতেই হইখে। প্রবন্ধ লিখিতে বিনয় খুব খাটিয়াছে, ফাকি দেয় 
নাই! সে শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। নিজের চক্ষে অনেক জিনিস দেখিয়ঠছে_ 
অনেক বুরিয়া মালমসল! সংগ্রহ করিযাছে। নবিশী লেখার মধ্যে তালই হইয়াছে। বর্ষার 
পৃজা কথন্‌ আরম হয়। সে সন্বন্ধেও অনেক কথা বলা আছে। বেছে বর্ম মানে অন্তর, মন্ত্র, 
পরবক্ষ, ত্রপ্গা মানে খত্বিজ পুরোহিত । কিন্তু মুর্তি গড়িয়া পূজা কখন্‌ আরম্ত হয়, ঠিক 
বলা যায় না। বুদ্ধণেবের পূর্বে ব্রজ্জার পুজা-আরও হইয়াছে--একথা ঠিক বলা যায়। 
কারণ, বুদ্ধদেব যখন বোধি লাত করেন, তখন তিনি একেবারেই নির্বাণ নগরীতে 
প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ব্রহ্ম ও ইন্দ্র দুইজনে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 
লা, তাহা হইবে নাঃ মগণ্ধের লোক সব খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনি তাহাদের উদ্ধার 
করিয়া তবে নির্বাণ প্রবেশ করিবেন। বুদ্ধদেব তাহাদের কথা শুনিলেন। এবং মগধে 
তাহার ধর্ম প্রা করিতে লাগিলেন । 

বৌদ্ধদের মতে সুমেরুশিখর হইতে নক পর্য্যন্ত এক একটি লোকধাতু। এখন ব্রিসাহশ্র 
মহাসাহআ লোকথাতু ্গতে আছে । আমাদের যে লোকধাতু-_ইহার নাম সহলোক ? 
আর ব্রদ্ধা ইহার পতি, সেই জন্ত তাহার নাম ব্রন্মাসহম্পতি। আমাদের লোকধাতু 


নন ১৩২৮] ব্রহ্ধা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন! ৯১৯ 


তিন ভাগে বিভক্ত,__কামলোক, রূপলোক, আর অরূপলোক। রূপণোকে ফোগটি স্বর্গ 
আছে। তাহার মধ্যে আটটী ব্রঙ্গার, কতকগুলি ব্রহ্মপাষপ্ধ দেবতাদের ) আর কতক- 
গলি ব্রক্ষপুরোহিতগণের। স্থতরাং ব্রন্মার দলই ন্বপলোকেন্র প্রায় অর্ধেক দখল 
করিয়া আছেন। 
ত্রন্মার চারি মুখ কেন হইল? ইঞার কোনও জবাব বিনগ দেয় নাই। আমা 
যনে হয়, শব্দের চারিটী ব্বাত্ত আছে_- 
শবৈখরী শবনিষ্পত্তিধ্যম। শরতিগোচর। । 
গ্োতিভার্থা চ পশ্তস্তী ুক্া বাগনপাদ্িনী ॥৮ 
১। স্থপ্ক নিত্য শব্দ। ২। বৈথরী, শক্দনিশ্পত্তি মাত্র। ৩। মধ্যমা হরতি- 
গোচরা, লোকের কাণে পহছিলে মধ্যমা । 8) অর্থ বোধ হইল গ্োোতিতার্থা। ব্রক্ষা 
চারি মুখ দিয়া এই চারি বৃতির উদ হয়, তাই তাহার চারি মুখের দরকার। | 
কালিদাস বলিয়াছেন,_ 
চতুন্দুখনম।রিভা 
প্রবৃত্তিরা ীচ্ছন্দানাং চরতার্থ। চতুষী। 
নহিলে চাব্রি মুখ দিদা একেবারে কথা বাহিব্র হইলে ঘান্রাদলের জুড়ীদের গ।নের 
মত কেবল গোলই হইত 7 কথ। শুনা যাইত ন)। 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


নিলু * 

ত্রাঙ্গণ ও ইরাণজাতি প্রত্ণওকসের পুন্বাতন অধিবাসী । এ প্রত্ণওকঃ কোথায়, তাহা 
লইয়া অনেক বিচার আছে। বর্তমান প্রপঙ্গে সে-সন্বদ্ধে কোন কথা বলিব না।- এই 
পুরাতন অধিবাসীদ্বের কোন ইতিহান ছিল না। ব্রাক্ষণদের রস-তাগ্ডার বেদ আছে, 
আর ইরাণঙ্জাতির আছে_ইতস্ততঃ বিঙ্ষিপ্ত পিপি। আর আছে অবেস্তা। আমাদের 
বেদে এবং ইরাণদের অবেস্তাঁ ও লিপি পড়িলে একট। বিষয় জানিতে পারা যায়। 
সেটী হইতেছে, ইহাদের সৌখ্য। পূর্কে বখন ইছার। এক জান্গগায় ছিল_ তাহার! 
পরম্পর পরস্পরকে ভ্রতৃব্য বলিয়া বুঝিত। সহোদর ভ্রাতা ন। হইলে, আগে 'ভ্রাতৃব্য” 
বলিয়া পরিচয় হইত। এখন যেমন “পিভৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়) খুড়া, জ্যা্ 
বোঝায়, তখনও এইন্প বুঝাইত। কিন্তু যখন ইহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, তখন 
ত্রমশঃ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ উভয়ে ভুলিয়া গেল। বৈদিকগণ *ভ্রাতৃব্যত বলিয়া ইরাণ- 
দ্বাতিকে তৎসনা করিতে লাগিল । তাই ভাগ মহাত্রাঙ্গণে দেখিতে পাই-_ 

পএতঝা টব দেবা অন্থুরান্ততক্রামন্্তিপাপ্যানং ত্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়। স্ততে |” 
_ভাব্স্তার বগেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের মানে শক্রু। 

পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, ছুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না। কি 

জন্য যে তাহাদের এ রকম মনোমালিন্ট হইল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ছুঃখের 
বিষয়, কোন 100005010০5 তাহাদের এই বিবাদের ইতিহাপ লিখি অন নাই। এখন 
আসিয়ার দুইটি প্রধান বংশের পূজ্য গ্রন্থ বেদ ও জেন্দ অবৈশ্তা বিশেষভাবে অধ্য্ন করিয়া? 
ইহাদের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। বেদ ও অবেস্ত] মিলাইগ়া আমরা পাই যে, পুর্বে 
ছই জনেরাই হ্যা, অগ্রি ও প্রন্ুতির যহাপুজক ছিল। যদিও তাহাদের এইরূপ উপাসনার 
কি উদ্দেশ্য ঠিক্ক বুঝিতে পারা যায় না, তবুও সাহন করিয়া বলিতে পারা যায় যে, উভয়েরই 
পুর্াহষ্ঠান ছিল। উভয়েরই বজ্ঞানুষ্ঠান ছিল--তবে অস্ুষ্ঠান-পদ্ধতি ন্বত্র ছিল। 
1 অন্্রমজদ] এবং অঙ্মৈঙ্থ/স্‌ খগ্ডেদে শ্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
খখেছের প্রথম মণ্ডল ২৪ সথক্তে বরুণকে বিচক্ষণ “মন্থর” বল! হইয়াছে । আর দেই একই 
হুক্তে নিশ্খতি বাপাপ দেবতার নাম কর! হইয়াছে। নতি ও অজ্বমৈঙ্যস্‌ একার্থ- 
বাচক। বরুণের স্ৃষ্িশক্তিও যেরূপ, অরমজ.দেরও সেইরূপ | এত মিল থাকা সবেও 
ইহাদের যজ্ঞপদ্ধতি অন্যরূপ। যাহার! ভারতে প্রবেশ করে, তাহার! ?০:08316:এর 
উিপদেশের ঘোর বিরুদ্ধাচারী বলিম্সাই বৌধ হয়। উভয়েই অধর পৃজক; গেছে 
আছে_ 
৯. ১০২৮ বলাম বলয় সাহিত্য-পছিষদের অযোদশ বিশেহ জহিবেশনে পঠিত । 


অব্য 





১২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


অগ্রিঃ পূর্বেতিত্র বিতিরীড্যো নূতনৈরুত ( ১/৯২)। 

সায়ণ অর্থ করিয়াছেন__“অয়ম্ধিঃ পুাতনৈভূণথঙ্গিরঃপ্রভৃতি তিনীড্ো স্ততাঃ।” বৈদিক" 
গণ আগ্রকে “অগ্রিং দৃতং বৃণীমহে হোভারং বিশ্ববেদসম্” বলিয়া সন্মান দেখাইয়াছেন, আব 
ইরাণগণ অগ্রিকে অর্মজ দের পু বলিয়া সপ্পৃজিত করিষ্বাছেন (৮571090, [২078 
আও হয) দেব ও অন্ুরগণ উভয়েই কু্যকে উপাসনা বিষয়ে একচেটিয়া করিবার 
জন্ত চেষ্টিত ছিলেন । তৈতিরী় ব্রাহ্মণ তই বোধ হয় উপদেশ করিতেছেন-__“দেবান্াঃ 
সংযতা আসন্‌। ত আদিত্যে বযাযচ্ছন্ত। তং দেবা দমন)” 

আদিত্য-ব্যাপার লইয়া দেবাস্ুরে যুদ্ধ বাধিল। দ্রেবগণ দয়লভ করিলেন । 

ইন্তর-সম্পর্কেও এইরূপ বিবাদ হয়। খখেদ (১৭৯০) বলিয়াছেন__“এন্মা কমক্ত 
কেবলঃ1” ইপাণদেরও বেরেথুঘ্র অতি মান্য দেব। বৈদিকগণ ইরাণঘের গুরুকে ওরু 
স্লিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে কয়েকজন অন্ুরগুরুর প্রাধান্ত তাহারা অঙ্গীকার করেন। 
ই'হারাই পুরাতন খষি। ইহার? সম্ভবতঃ প্রত্বওকসের খষি। অন্থএগু শুক্রের পিতা ভৃগু । 
শুকরের অপর নাম উশনা, ভার্গব, কবি। জেন্দের উস” (৪3778. 79.) ও উন বোধ 
হয় অতিন্ন। “বহরম্‌ ইয়স্তএ 'উসকে “কৰি উস” নামে আধ্যাত কর! হইয়াছে। 
খোদ অবেশায়ও বোধ হয় 'উশিনেমো? ও 'উিশনাক” ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। 

বেদ ও অবেস্তা হুর্যা-পৃঙ্গার অনেক উদাহরণ দিয়াছে । শতপবব্রাহ্মণ, তৃতীয়কাণ্ডে 
(১,৩৯৭) ২,২১৪ ১ উপদেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞ বতসরের পরিমাণের সমান, আর সেই 
বৎসরই প্রজাপতি, সেই বৎসরই বিু। প্রজাপতি প্রাগ্‌ বৈদিক যুগে সৌম-দেব ছিলেন__ 
প্রাচীন চান্দ্র বর্ষের দেবতা ছিলেন এবং বিজু প্রথমে যিনি বাস্থকি ছিলেন, তিনি সৌরচান্দ্র 
বসরের অধিদেব হইলেন। প্রতীচ্য পণ্ডিত 71610 (1,0.4.3.890 0 359 ১ বিষু্কে 
50816 991800 বলিয়। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আধ্যগণ ভারতে আপিবার 
গৃর্ধেও ভারতের তানীম্তন অধিবাসীদের সৌর দেবতা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে সর্প 
বিরাজ করিত, এ কণা দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রাচীনতম যুগের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা 
যায় । আর্ধ্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন, তাহারা কুট রাজনীতির অনুসরণ করিয়া 
ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে বন্প্রচার করিয়া 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তাহাদের দেবত;দের প্রতি অত্রন্ধা প্রকাশ না করিয়া বেমালুম 
আপনাদের ধর্খের সঙ্গে মিশাইস্গা লইয়াছিলেন। অন্ান্ত দেখেও প্রাচীনকালে এই রীতি 
দেখিতে পাওয়। ঘায় | কোন বিশিষ্ট জাতি কোন নূতন দেশ বা জাতিকে জয় করিয়া 
সেই দেশবাসীর দেবতার প্রতি দ্বা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, তৎ্পরিবর্তে সেই 
দেশের দেবতার প্রতি সন্মান দেখাইয়াছেন । 

.এখন দেখা যাইতেছে, থে আকারেই হউক, হু্যপূজ। প্রাগ্‌-বৈদিক যুগে তারতে ও 
ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষণ সেই হুধ্য-দেবতা। 


সন ১৩২৮] বিষুঃ ১২৩ 


আর এক জাতির পত্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্ধ্-সত্যতার সম্পর্ক আছে বলয়! যনে 
হয়। হিটাইটদিগের ধণ্মু কতকটা বাবিরুঘ ধর্মের মভ। হিটাইটদিগের' দেবতার তালি- 
কায় প্রথমে সূর্যযাদেবের নাম দেখিতে পাওয়া ঘায়। ইহ।&ৈর ধশ্ম সন্ধন্ধে কৌন মত প্রকাশ 
করিবার যত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে 70845 16৩1 7৪০1০৮গলির 
উপর চাব্রিটী নিতান্রি দেবতার নাম পাওয়৷ যায় । “311৮55100৩0 0৩7 089:50)06] 
099005085৩150086-নামক অর্দাণ প্রাচ্য-ইতিহাসের ভূমিক) গ্রস্থের ৩৫শ অধ্যাঘ, 
৫7 পৃষ্ঠায় এই চারিটা নায জাছে। গেই চারিটী নাম এই, 

১ আমারও 





২ আাএ-আা8-53 

৩ রাহ, 

৪1 178-92-86-079-8]-2, 
এই চারিচী নাম যে মিত্র, বরণ, ইল্জ ও নাসত্য, তৎসন্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইগুলি 
দেখিয়। কে নাস্বীকার করিবে যে, হিটাইট্রদের সহিত পষ্টপুব ছুই হাজ্জান্র বৎপর পূর্বেও 
এখানকার আর্যোর কোন না কোন সম্পর্ক ছিল? ইহাদের ক ধ্বংসাবশেষ বাহির 
হইয়াছে এবং হইতেছে । হয় তকোনল দিন বিষুঃরও সন্ধান বাহির হইয়া পড়াও অমস্তব নয় । 

বিধুং বৈদিক যুগের এক পুরান দেবতা। খক্‌, সাম, যু) অর্ক, চারি বেদেই 
বিষু্প কথা 'আাছে॥ আর দকল বেদেই এরূপ উক্তি লাছে। যাহ! হ'রা বলিতে পারা বার 
যে বিধুঃর স্থান দেবতাদিগের মধ্যে উচ্চই ছিল। ইয়রোগীয় পণিতগণ বলিয়াছেন যে, 
বিষ ছোট দেবতা ছিলেন । এ কথা নিতান্তই অগ্াহ। খগ্েদে ১০৫ বাঁর,* সামবেদে ২৪ 
বার, যজুর্কেদে ৫৯ বার এবং অধর্ধবেদে ৩৬ বার বিজুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের 
৩৫ ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ, ও ৯৩ হুক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষুকে বসাইঢা, দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্ত সেই সমন্ত সথক্তে তাহার গুণক্রিয্ার কোন পরিচয়ই নাই । অবশ্য এ কথ! 
অস্বীকাধ্য নয় যে, সেই সমপ্ত দেবতা সন্মানে ইন্দ্রের অপেক্ষা ছোট। খথেদ আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ বেশ অমকাঁল দেবত1 হইয়। দীড়াইয়াছেন। 
€ম যগডলের ও) ৪৬শ, ৫১শ ও ৮৭ হুক্জে অন্যান্য দেবতাদের নিকট 'ন্লিকৃথণ প্রার্থনা করিতে 
দেখাযায়। কেহ কেহ লিখিয়াহেন যে, বক্তণ, ইন্দ্র, অগ্নি বা সোষের মত বিঝুণ তেষন নাম 
করিতে পারেন নাই। এই মত জান্ত বলিয়াই মনে হর কেন না, প্রথম মগুলের ১৫৬ 
সক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ মরুদগণসেবিত এবং রাজা বরুণ ও অঙ্থিগণ তাহার 
নিকট মন্তক অবনত করিতেছেন। 

*তমন্ত রাজা বরুণনতমস্্িনা 
ক্রতুঙ,সচস্ত মারুতস্ত বেধনঃ 1” ৪। 
বিছু পূর্বের অন্থান্ত দেবতার ন্যায় একজন দেবতামা্, থাকিলেও পরে তিনি বড় হইয়া 
১৭ 
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ইন্দ্রের সখ্যলাতের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আর পরে তিনি ইন্দ্রকে উপযুক্ত সথা 
কপেও পাইয়াছিলেন। 
খ্বখেদ বলিতেছেন-_-দৈব বিধুধ, যিনি নিজে লুকত্তর হইয়!ও, স্থুকুৎ ইন্দ্রের সঙ্গে 
সি লা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন,-_ 
আধো বিবায় সচথায় দৈবঃ 
ইচ্ছায় বিষুঃ সুক্কতে নুকত্তরঃ॥ ১১৪৬০ 
এই বি যে ইন্দ্রের সথা ও সহায়ক, তাহ! খগ্েদ ঈরিত করিতেছে, 
এবিষ্োেঃ কম্মাণি পশ্তত যতে। ব্রতানি পম্পশে । 
ইন্জস্থ যুজ্যঃ সথা। ১২২১৯ 
খ্খেদে আছে, ইন্দ্র বৃ্রকে সংহার করিতে উদ্ত হইয়া বলিলেন, সে বিকু, বেশ 
ভাল করিয়া লাগিস্কা যাও 
“অথ অব্রবীদ্‌ কৃত মিন্দো। হবি্যন্‌ 
সবে বিকে বিতরং বিক্রম্থ ॥” ৪১৮৯১ 
৮ ৬৬১০ ঝাকে ইন্দ্্ার্থিত হইয়া বিষণ তাহাকে সাহাা করিফাছেন। বেদে বিঝু প্রাচীন 
বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন,_পবত পুর্বায েধসেশ (:৫৬২)--ষিনি পুর্ব প্রাচীন যে বিধু 
তাহার পুজা করেন ।” আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, বরহ্ সু্টিকর্তীঃবিবুঃ প্রলন ফণা এবং 
প্রলববের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব । আমাদের উক্তিতে বির একটী শুণ “জগৎপাগন*। 
এই বিশ্রেষণের সার্থকতা আমরা বেদ অস্থসপ্জান করিলেও দেখিতে পাই, 
শবিকুর্মোগাঃ পরমং পাতি (৩/৫৫1১০)--বিকু। পালনকর্ত', পৰৃষ স্বর্ণকে রক্ষা 
করি থাকেন। “বিধুরর্গোপা অদাত্য' ১২২১৮ 
বিষ হুর্গত মানুষের জন্ঠই পার্ধিব ধামে বিচরণ কনিয়াছিলেন-যো! রজাংগি বিমষে 
পার্ধিবানি ত্রিশ্চিদ্বিধুমনিবে বাধিতায় |” (৬1৪৯1১৩) 
বিষুং পরলোক অবগত আছেন। ( বিষেগ দেব ত্বং পরমস্ত বিৎসে ৭৯৯1১) 
বিষুর শক্কিতে ছ্যুলোক উর্ধে অবস্থিত, তীহারই প্রভাবে তাহ নিপতিত হইতেছে না 
(৯৯২), খগ্েদের কয়েকটী খকে তাহার মহিমা কীন্তিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে 
লোকে প্রার্থনা করিত__যাহাতে আমরা বথেষ্ট অপ্প ও প্রচুর ধনলাত করিতে পারি, 
তাহার উপাঁয করিয়া দাও। বিস্বর নিকট লোকে পাধিব ভোগ-বন্তর জঙ্ প্রার্থনা করিত । 
বিষ শুধু বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিত ক্ষান্ত নহেন। তিনি এই পৃথিবীকে 
মহুয্তের বাসের উপযোগী করিয়া বিশেষ করিঘ়! নিম্দীণ করেন। তিনি প্রতবদ্ধ। তিনি 
সজোলোকের পরপারে বাস করেন । 
বি শতসংখ্যফ কিরণবিশিষ্ট। বিধুঃয় দূপ কিন্ধপ ছিল, তাহ! বুষিবার 
উপায় নাই। তবে তিনি 'শিপিবি্'-_অর্ধাৎ কিরণবিপিষ্ট ছিলেন, বেদে ইহারই উল্লেখ 
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আছে। বৈধধিক বিষণ একবার নিজের ন্ধপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্ত ভ্রপ ধরিয়া সংগ্রামে 
বশিঠের সাঙ্াধ করিয়াছিলেন । বশিষ্ঠ কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিরা স্তুতি করিতে 
করিতে বগিলেন,_তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিগ্বাছ-আমাদের নিকট হইতে 
তোমার রূপ লুকাইও না। 
বিজু বৈদিক যুগে সাধারণের পুজা পাইতেন। স্র্ষ্যের নান! গুণাবলী তাহাতে 
গ্োতিত হইয়াছে। যে কয়েকটী খকে শুধু তাহারই গুণগাথা কীর্তিত হইয়াছে 
তাহাদের সংখ্যা পাচের বেশী নয়। বেদেব্ যে কয়টা স্থানে বিশু পৃণকৃতাবে উল্লিখিত 
হইগ্াছেন। সেই খকৃগুলি আলোচন! করলে বোঝ! যায় যে, খিক ও সূর্য অভিন্ন। 
ক্েদের প্রথম মণ্ডলের একটী কে দেখা যায়, বিঝু তিন পদ বাড়াইয়ংছিলেন-- 
৯। ত্রীণি পদা বিচ ক্রমে বিষুর্গোপা অদ্দাভাঃ। ১২২১৮ 
২। নিপুঃ তাহার সুদীর্ঘ বিচক্রমণে ভ্রিপন দ্বার সমন্ত জগৎকে পর্রনাণ করিঘাছিলেন,__ 
ইপং বিঝুবিচক্রমে ত্রেধা নিদথে পদং 
সমূিহমন্ত পাংসুরে ॥ খক্‌_১২২৯3 
তাহার প্রথম দুই পদ মনুষ্ঠ লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে কিন্তু তাহার তৃতীয় 
পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না| পক্ষিগণও তত দুর গমন করিতে পারে না। 
এই কথাইস্গ্গেন এইরূপতাঁবে উপদেশ করিনাছেন,_ 
ছে ইদস্ ক্রষণেস্দুশে।হতিথ্যান্ব মর্তভোকুরণ্যতি | 
তৃতীমস্ত নকিরা দরধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ন্ত পতত্রিণঃ ) ১1১৫৫।৫ 
বাহার সরি অর্থাৎ জানী, তাহাণাই স্বর্গে পরিবিই্ চক্ষুর গায় “পরমপাঁদ”* দর্শন করিতে 
সমর্থ হইয়। থাকেন, 
তদ্বিষেখঃ পরমং পদং সন পর্ুপ্তি সরয়ঃ 
দিবীব চঙ্ষুরাততম্‌ ॥ ১/২২।২০ 
এই বিষুর পরমপদে মধুর উৎস বিশ্যমান, ইহাতে দেবগন আনন্দ উপলব্ধি করিয়া 
থাকেন” 
তদস্য প্রিয়মতি পাথো অন্যাং নরে। যত্র দেখযবে। মৃদস্তি। 
উকুক্রমন্ত সহি বন্ধবিধ! বিষেঠোঃ পদে পরমে মধ্য উৎসঃ & ১1৯৫৪1৫ 
৩। বিজু সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, তিন বার পদনিক্ষেপ করিবারু সময় 
উর্ধমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। 
বিকল বীর্ঘগানি ্রবোচং যঃ পাবিবাণি বিমযে রঙগাংলি। 
যো অস্কতায়ছুততরং সধস্থং বিচক্রঘাণস্তেধোূগায় ॥ ১/১৫৪।১ 
৪। তিন পনবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিধী অতিক্রম করিয়যছিলেনঠ_- 
যঃ পা্বিবানি ত্রেতি বিহবিগামতিক্রুক্রমি্। কাযা জীবাম | ১/১৫৫।৭ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সথ্যা 


তিন বার লোক পরিক্রম করিয়াছিপেন,__ 

যো রজাংপি বিষমে পাঁধিবানি ত্িশচদবিযু যনবে বাঁধিতায়। 
৫ । এই পৃথিবী তিন বার প্রন্ক্ষিণ করিয়াছিলেন, 

বিচক্রমে পৃথিবীযেষ এহাং"শইত্যাদি | ৭1১০:৪ 

ত্রি্দেবঃ পুথিবীঘেষ এতাং 

ইত্যাদি । ৭1১৯০1৩ 

৬। দেবতারা যেখানে আনন্দ বরেন, বিঝু, তিন পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন। 

ত্রীণ্যেক উরুগ!য়ো খিচক্রমে বত্ত দেবাসো মদ্তি। ৮1২৯৭ 
এই সমস্ত খকে বিষুর পদবিঙ্কেপের স্থান সন্থন্ধে আমরা বলিতে পারি ফে, বিষণ) ভূলোকঃ 
খিবী। অথবা জগত প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন । 

এই বিবব্ণের দ্বিতীয় প্রকরণের খকে পৃথিবী বুঝাইতে পাঠে, তৃতীয় প্রকরণের ধকে 

তাহার সহিত স্বর্থও বুঝার । শেষের (৬) নিদিষ্ট থকে বিষু। পদবিক্ষেপ ছারা কোথায় 
পৌছিলেন, তাহাও রিরৃত' হইল। কোন একটী খকে এক এক বিশেষ দেবতা চিত 
হইতেছে, নাথ অপ্রকাশ, তবে বিশেষত্বে মনে হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার কথা 
বলা হইয়াছে । তিনবার পরিক্রম করাই বিষ বিশেষত্বথচক। তাহা ব্ল। যাইতে গারে 
না। কিন্তু যেখানে দেবতারা ও পুণ্যাস্থারা থাকেন, যেধানে শোম বিগ্ধমান, সে স্থান 
বিঝুর সর্বোচ্চ পদের বিশৈষতজ্ঞপক বলা যাইতে পারে। স্বর্গের যে স্থানে দেবতারা 
আনন্দ করেন। কে স্থান নিশ্চই স্বর্গের সর্বোচ্চ ধাষ। ওই ব্রিপদ সম্বন্ধে নানা মত 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। আমাদের দেশের প্রাচীন তাস্তকার শাকপুণি বলেন, তিনটা 
পদ পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও আকাশে স্থাপিত হইয়াছিল ( পুথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবীতি 
শাকপুনিঃ) | ছুর্গাচারধ্য বলেনঃ ত্রিপদের অর্থ, পাধিব অধি, বিদ্যুৎ ও সুযর্য।__পাধিবো- 
হগ্সিৃত্ধা। পৃথিব্যাং বৎকিধ্িদত্তি তষ্িক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি ; অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাত্মন ; 
দিবি কুধ্যায্ুন1।” বাজসনেত্ী সংহিতার ভাষ্যকার কার্যাতঃ এই মতই মানিয়া লইয়াছেন। 
তিনি অর্থ করেন_-মঝি, বায়ু, হ্র্য। বাঙ্গসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং 
শতপধত্রাঙ্গণে বরাবরই এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। 1 1001]৩7 ও 01097৮৫ 
এই মতের অন্থবস্তী। কিন্তু উর্ণবাঁত এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 
“সমারোহণে, বিস্কপদে গয়াশিরসি।” সমারোহুণে অর্থাৎ, উদয়গিরিতে সমুখানপূর্বক 
একপদ নিধান করেন। [নিরুক্ত, ১২শ অধ্যায়_ত্বিতী্ন পাদ, ১৯] রামারণের চতুর্ধ 
কাণ্ডেও এই অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়,”_ 


তত্র পুর্বপদ্ং কৃত গুতা বিু্্িবিক্রমঃ | 
ঘ্বিতীয়ং শিখরে যেরোশ্কার পুর্ধযোগমঃ ॥ ৪০1৫৭ 


সন ৯৩২৮ ] বিষুঃ ১২৭ 


কানীপ্রসাদ জয়ঙ্বাল (190. 4৮, 1918. 0, 84.) মনে করেন যে, বিজু সত্য সত্যই 
গযাপব্বতোপরি বিষ্পাদে সমুখিত হইয়। বিচক্ূমণ করেন । 
বেদে উদ্ত আছে যে, অর্দিতিন'দন বা আদিত্য সংখ্যায় সাত বা আট। শশুপথ- 

্রাঙ্ছণে এক বার অষ্ট আদিত্োর কথা বগা হইয়ছে, আর একবার বল। হইয়াছে যে, 
আর্দিত্যগণ সংখ্যায় দ্বাদণটা। আর বিজ্ঞ আদিঙ)বিগের মধ্যে একঘল। মহাতারতেও 
অদিতি-পুত্র ১২জন আদিত্যের উল্লেখ আছে এবং বিঝুই দ্বাদশ আদিত্)) বিষ গুণে 
ও গরিমায় অগ্ান্য আদিত্য স্মপেক্ষা। শ্রেষ্ট। বিঝুব্ধ সৌরহ প্রমাণ করিতে বিশেষ 
আয়াস পাইতে হর না। বিধুঃকে যে অনেক কারা বড় হইতে হইয়াছে, খাহা আমরা 
পূর্বে দেখিরাছি। শতপঘব্রানণে উল্লেখ আছে যে, বিধ দেবতাদিগের যধ্যে শ্রেষ্ট 
আমন লাভ করিলেন। অন্য দেবেরা তাহার প্রতি ঈর্দান্থত হইলেন এবং নান! 
কেশণে সাহার মন্তককে দেহচ্যুত করাইলেন। কিন্তু এমন ঘটনা হইল। বাহাতে তাহাব। 
শীত্র আপনাদের ভুল বুঝিছ্বা তাত হইয়া পড়িলেন এবং ধিষ্কুকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য 
ইচ্ছা করিতে লাগিশ্গেন। তাহাকে পাইবার উদ্দেশ্তে াহারা স্ববৈদ্য আশ্বধয়ের 
আরাধন। করিতে লাগিলেন। ফলে বিধু, পুনঙ্জীবিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে 
আদিলেন। এই বিষু আদিত্য_ হ্য্যনারায়ণ। বেদে খিকুর আর এক মুত্তির কল্পনা 
আছে। 'এটী তাহার বজযু্ডি। শতপৎব্রান্মণেও বিজুর বঙ্ঘমুপ্তির কথ! কয়েকবার 
উল্লিখিত আছে। যজ্জনারান্্ণরূণে আজও বিধু পু্জিত হহুয়া থাকেন। 

স্থ্বেদের সংহিহাভাগে বিঝুর স্থান যেক্ধণ ছিল, তাহা আফা আধুলাচনা করিছাছি। 
আ্গণ ভাগে বিকুঃএ বিশেষ সমাদরের উপক্রম হইতে আর হয়, ইহা ত্রান্ষণ আলোচনা 
করিলে বেশ বুঝিতে পার! ঘার। রাষায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিঝু পরম- 
পুক্তধের স্থান অধিকান্র করেন। বিঝু। কেন এই শ্রেষ্ঠ পদ গ্রাণ্ড হইলেন, তাহা কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়ঃ জনগণ তাহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানবজ্ঞানের অতীত 
পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে বিষুকে এই শ্রেষ্ঠতম 
পদ প্রধান করেন। এতরেয ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন, 

“অশ্ির্বৈ দেবানামবমো! বিষ পরমঞ্ডদস্তরেণ সর্ব অগ্ঠা দেবাঃ”। ১১ 

এ ষে অগ্নি, তিনি দেবগণের অবম (প্রথম ), আর বিজ্ঞ দেবগণের পরম (অন্তিম )) 
অন্ত দেব ইহাদের মধ্যে অবস্থিত। 

ক্ষতিতে অগ্রিকে দেবতাগণের মুখ-্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্কুকে উত্তম অর্থাৎ অস্তিয 
বলা হইন্্াছে। 





পআমমুবিং প্রথযো দেবতানাং সগতা নামুততমো বিষুরামীৎ।” 
অন্ত ফেবগণ অর্থে অপ্িষ্টোমের অঙীতৃত শান্্-প্রতিপান্স ( শান্্-সতিরহিত 
খকৃন্ীতিবিশেষ_আনন্দগিরি। 'তৈততি। উপ.) ৮1৮) ইন্র, বাহু প্রকৃতি প্রধান দেবতা 


১২৮ নাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [৩ম সংখ্যা 


কষ্ধেকজনকে বুঝ্ইঠেছে। অন্ধ ও বিষুট তাহাদের আার্দিতে ও আস্তে বুক্ষকব্ 
বর্তমান। 

শতপৎব্রাঙ্গণ ও তৈত্বিরীয় আরণ্যকে একটা কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ 
শ্রী, শোব্য ও অ্ললাতের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, 
তাহাদের যধ্যে যিনি তাহার নিজ ক্রিয়া খাবা অন্যান দেবের পুর্বে যজ্ের চরম পিদ্ধি 
লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্টান লাভ করিবেন। 
বিঝু অগ্ঠ সকলের পূর্বেই তাহা লাভ করেন) সুতরাং ভিনি দেবতাগণের মধ্যে শট 
স্থান প্রাপ্ত হন এবং এই গ্রগই বিঝুবকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বল? হইয়া থাকে। 

এই কাহিনাটা নিবদ্ধ হইবার পূর্বেই কিন্তু তিষুং “পরুমপদ্* লাত করিয়াছিলেন। 
বোধ হয়। তাহার পরসপদ-প্রণ্ডির কারণ নিদ্েশ করিবার জগ্ই এই কাহিনীর সৃষ্টি 
হইয়া থাকিবে। 

আবার এই একই ব্রাহ্ষণে বাঘনরূণী বিষ্ুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী 

উপদেশ করে যে, এর সময়ে সুর ও অনুরগণের মধ্যে যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ 
হর নন্থরগণ বলেন যে, তাহারা সুরদিগকে শয়ান বামনদেহের পরিমিত স্থান 
প্রদান করিতে স্বাকুৃত আছেন | কাজেই বিক্তুকে শমন করিতে হইল। কিন্তু তিনি 
এরপভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেন বে, তিনি সমস্ত পুথিবী নিজ শরীর ছ্থারু। ব্যাশিয়া 
ফেলিলেন? সুতরাং দেবতারা স্যণ্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। স্ুরগণের যজ্ঞান্ষ্ঠানও 
স্সিদ্ধ হইল। 

এই কাহিনীতে বিষ প্রতি অপুব অত্যাশ্তধ্য - শক্তি আরোপ করা হইয়াছে । কিন্তু 
তাই বলিয়া ইহাতে যে তাহাকে পরমপুরুষ বিঘা স্বীকার করিয়া লওয়! হইয়াছে, এরূপ 
বুঝায় না। 

মৈত্েয়ানী উপ নষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বিশ্বতৃৎ অননকে ওগবদৃবিষুণর তন্থ বলা হইয়াছে। 

“বিশ্বতৃৎ বৈ নামৈষা তনুর্ভগবতো] বিজ্ষোর্যদিদম্ম্ত। 

কঠোপনিষদে কিন্তু বিষুকে পরমপুরুষ বা! ব্রদ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। 
যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃপ্রগ্রহবান্‌, তিনিই পন্থা অপর পারে গমন করেন, তিনিই 
বিষ্ণুর পরমপন প্রাপ্ত হন। 

পবিজ্ঞানসারবির্বপ্ত মনঃপ্রগ্রহবানররঃ। 
সোধ্বনঃ পারঘাপ্রোতি তথ্বিষ্গেঃ পরমং পদ্ম্‌ ॥--৩য় বল্পী। ৯। 

ইহাতে মানবাস্মার গতি পর্যাটনরূপে" বর্ণিত হইয়াছে । মানব এইক্প ভ্রমণ করিতে 
করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম 
লক্ষ্য_-ইহাই তাহার অনন্ত সখ-নিকেতন। 

অতঃপর বিষে গৃহদেবতান্পে পুঁজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী 


সন ১৬২৮] বিষু ১২৯ 


রীতিতে আগঞ্্ব, হিরণ্যকেশী ও পারক্করের গৃহচত্রযতে কণ্ঠ] বন চতুর্থ পদ'প্রক্ষেপ 
করে, তখন বরকে বলিতে হয়, “বিষ, তোষাকে নয়ন করুন”, *শিঞু তোমার সহিত 
অবস্থান করুন|” 

রাষাযণ ও মহাতারহ-যুগে বিষ সর্ধরধা ব্রদ্ণপদবাচী হইগ্রাছিলেন। ভীগ্মপর্জের 
৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রদ্মকে নারায়ণ বলিয়। বর্ণনা করা হইপ্রাছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ ও 
বানুদেব যে অভিন্ন, ভাহ। বলা হইয়াছে। 


বৈদিক যুগে অবতারের ইঙ্গিত 


মত্ত তাগব্ত ও অগ্ষিপুরাণে বণিত আ।ছে যে, খিষ্চর্র অবতার একটি মণন্তের ছারা 
যানবের আদ্নিপুরুষ মন রক্ষা পাইঘ়াছিলেন। এই পুরাণগুলির বর্ণনা ও মহাভারতের 
বর্ণনা একই রুকষের। তবে মহাভারতে বিষণ পরিবর্তে ব্রক্ধা প্রচ্জাপতিই মত্স্তাবতার 
হইয়াছিলেন। শতপধত্রাক্ষণে (১:৮/১/১) কাহারও অবতারের কথ! কিছু নাই। আছে 
শুধু একটী মস্ত মন্ুকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন মত্ত ও কৃর্ষের অবতার পরে 
বিষু সঙ্গে জুড়িযা দেওয়; হয়। 

বরাহ ও বামন অবতারের মূল খথেদ হইতে বাহির করিতে পারা ার। আর সেই 
ছুইটা অবতারের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক আছে। 

বাগন অবতার 

অন্ুরবজ বদির হস্ত হইতে লোক-রক্ষার ভন্য বিধুর ভ্রিপদ্গঘন অবলন্বন করিনা 
বামন অবতারের কথা রচিত। রাযারণে এই অবতারের কথা এইক ৪, 

বিরোচনপুত্র বলি দেবেন্ত্র ইন্্রকে জয় করিয়। ক্রিলোক শাসন করেন। তখন উল্ত 
অন্তান্য দেবতাদের সহিত বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলেন, বলি হজ্ত কতিতেছেন। যজ্ঞান্তে 
তিনি দানে সকলের মনোবাসন! পূর্ণ করিবেন। বামনর্ূপ ধরিয়া বলির নিকট -ভিক্ষা 
প্রার্থন/ করিবার জন্য তাহারা বিষুুকে অনুরোধ করিলেন। বিষু*ও তাহাদের অনুরোধক্রমে 
বামনরূপ ধরিয়া, বলির নিকট ত্রিপদপরৈমিত স্থান প্রার্থনা করিলেন বলি তাহা দান 
করিতে স্বীকার করিলে, তিনি আশ্চর্য মুর্তি ধারণ করিয়া, প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী 
অধিকার করিলেন । দ্বিতীয় পদে অস্তরীক্ষ ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিলেন। 
তার পর, বলিকে পাতালে পাঠাইয়! তিনি ইন্দ্রকে পুনরায় ক্রিলোকের অদবীশ্বর করিলেন। 
মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণেক্র আখ্যান-বন্ত একই রকমের । 

শতপথব্রাঙ্গণে (১২৫) আখ্যায়িকাটী এইরূপ, _অস্থুরগণ দেবতাদের জয় 

করিয়া পৃথিবী ভাগ করিতে লাগিলেন। * দেবতাগণ যজ্রূপী বিষ্ুকে অগ্রে করিয়া 
তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,_আমাদেরও পৃথিবীর কিছু তাগ দাও। 
তাছার! দেবগণকে বলিল, বিধু। শয়ন করিয়া যতটুকু অধিকার করিতে পান্িবেন, 


১৩০ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [সংখ্যা 


তাহারা দেবতাদের তত কু স্থান দিবে বিষ বামন হইলেন। দেবতারা অন্ুরদের 
প্রস্তাবে বাঙ্জি হইল। তাঁহ/রা ভাবিল, তাঁহারা যখন য্তর-পরিমিত ভুমি পাইয়াহে, 
তখন তাহারা বণেষ্টই পাইয্াছে। তারপর বিধুদ্র সহিত যজ্ঞ করিয়া তাহারা সমগ্র 
পৃথিবী পাইল। এই আখ্যাগিকায় বিষুব ভ্রিপন সন্বদ্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু 
পতপবব্রাঙ্গণের অন্তত্র (১৯৩৯) দেখিতে পাওনা যায় যে, ধিক ঠিন পদবিক্ষেপ 
দ্বারা দেবতাদের হন সর্বব্যাপক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

তৈভ্তিদীয় সংহিতায় (৬২৪) এ সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। পূর্বে 
পৃধিবী অন্রদিগেরই ছিল। কেবল একজন মানুষ বপিয়৷ যত দুর দেখিতে পায়, 
তৎ্পরিমিত ভূমি বেবতাঁদের ছিপ। যন দেবতারা পৃথিবীর ভাগ চাহিল, তখন 
অন্ুরগণ বলিল, তোমাধিগকে কতটুকু স্থান দেওয়া হইবে? দেবতারা উত্তর দিল, 
“এই শৃখালী তিন পন্চাঃণে যত দূর যাইতে পারে, তত দুর।” অন্থুরেরা স্বীকার করিল। 
তখন ইন্দ্র শৃগালীর বেশ ধরিয়াঃ তিন পদবিক্ষেপে সমন্ড পৃথিবী গমন করিল। ইহাতে 
দেবতারা পৃধিবীর আকার লাভ করিল) এখানে শ্রিপদ আছে বটে, কিন্তু বির 
পরিবর্থে ইন্দ্রের। পথেদে'এই ছুই দেবতার স্তব বহু ক্লে একত্র নিবদ্ধ থাকার বোঁধ হয়, 
বিষ স্থানে ইন্দ্রের আদেশ হইয়া থাকিবে । ভরের ব্রা্ণে (৬1৯৫) আছে যে, ইন্ছ্ ও 
বিষ অস্ুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপূুত হইয়!ছিলেন। তিন পদক্ষেপে বিষুঃ যতদুর যাইতে 
পারিবেন, তাহা ইন্দ্র ও বিঝুর প্রাপা হইবে_এই সর্ভে লঙ্তরেরা সম্মত হরী। বিষ 
তদহুলারে লে।কপনুদ্র, পে ও বাক্য অবিক্রম করেন। ভাবুপর খগেদে বহার 
বিষ ত্রিপদ বিক্রুমণের কথা পাওয়া যাঁর। তৎ্পন্বন্ধে আমরা পূর্কেই আলোচনা 
করিয়াছি । 

কুর্থ ও মত্ত অবতারের প্রাচীনতম আধ্যায়িঃা শতপবব্রাহ্ষণে দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। তাগবত-পুরাণকার বলেন, জলপ্লাবনে নষ্ট বস্ত উদ্ধারের জন্য ক্ষীরোদসাঁগরে বিষ্ণু 
কুষ্মারুতি ধারণ করিগ্রাছিশেন। দেবাস্থরগণ সেই সাগর মন্থনে যোগ দিয়াছিল 
(ভাগবত, ১৩/১৬)। এই বিবরণের সঙ্গে ব্রাঙ্ণযুগের বিবরণের "তুলনা করিলে দেখা 
যায় যে, শতপথব্রা্ধণে লিখিত আছে থে, প্রঙ্জাপতি প্রঙ্জাস্ত্টির পূর্বে কৃর্মাকার ধারণ 
করিয়াছিলেন (৭1১1৫) $ তৈত্তিরী় 'আরণ্যকেও (১/২৩/৩) দেখা যায়, প্রক্গাপতির 
মেদাংশ কুন্দাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিয়াছিলেন । এখনও নষ্ট বন্তর উদ্ধারের 
জন্য বিষুর ,মত্গ্াবতারের কথা বলা হয় নাই। প্রশ্তীস্থপ্টির উদ্দেগ্তে প্রজাপতি 
কুশ্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন। 

নরসিংহ অবতারের সুত্র বা ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে তৈত্িনীয় 'আরণযকে 
(১০1১৬) একবার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের আর 
কোথাও কিছু পাওয়া যান ল। 


লন ১৩২৮ ] বি ১৩১ 
বেদে ব্র্গা ও বিষুর ,কথা আছে। ব্া্গণ-যুগে স্ষ্টিকর্তা গ্রঙ্জাগতি জীবের 
আঁপৎকালে কয়েকটী রূপ ধারণ করিয়া কুণ্ম বরাহা'দি রূপে অবতীর্দ হইক়্াছিলেন। 
তার পর নারায়ণের অস্তিত্ব আমরা উপনিধদে সর্ধপ্রথষ উপলব্ধি করি। বেদে নারায়ণের 
নাষ-গন্ধ নাই। তবে খথেদের দশম মণ্ডলে (৮২1৫।৬ ) দেখিতে পাই,__ 
পরো দিবা পর এন! পুথিব্যা পরো দেবেভিবনুৈর্যদন্তি। 
কং স্থিদ্গর্ভং প্রথমং দূ আপো। ঘত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে। 
তমিদৃগর্ভং প্রধমং দ্ধ আপো যত্র দেবাঃ সযগচ্ছন্ত বিশ্বে। 
অজস্ক নাভাবধ্যেকমপিতং যন্ধিন্‌ বিশ্বানি দুবনানি তক্ুঃ ৪ 
বেদের এই বাণী উপদেশ করিতেছে, যধন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও 
ছিলেন না, তখন যাহ) জলে ভাপিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন, সেই যে অণ্ড, তাহা কি? দেবগণ যে অণ্মধ্ো অবস্থিত, তাহা জলমধ্যে অবস্থিত 
ছিল। জন্মরহিত বিনি, তাহার নাতির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল, যাহার মধ্যে সকল 
প্রাণীই ছিলেন । অন্মরহিত যিনি নাবাগ়প-পদবাচ্য হইলেন, তাহার নাতির উপরিস্থিত 
ষে অপ, তাহা ব্রচ্ধ। হইলেন। - 
নারায়ণ জপমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মন্থু ও পুরাণের বচনে বিষয়টা বেশ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে 1» মন্থ বলেন, জলের নাম 'নারা”; কারণ, জলই বন্ততঃ নরের পুত্র। জল 
্রঙ্মার প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া, পরমপুরুষের .নাম নারায়ণ। বৈদিক এই 
বাহীর সঙ্গে নারার়ণের অতিন্নতা হটাইয়া উপনিষদৃযুগে নারাম্ণ পরমপুরুষ-পদবাচ্য 
হইহলন। কাঁজেই পরমপুরুষ পদ্বাচ্য বিষ সহিত তাহার অত্তিনতা: প্রতিপাদিত 
হইয়া গেল। এইক্রপে আবার বৈদিক যুগের শেবভাগে সকলের প্রি দেখা বাস্থদেব 
ও বিষ্ুর একত্ব_অভিন্রতা সম্পাদিত হইল। এই নারায়ণ ও বাসুদেব সম্বদ্ধে কিছু 
বলা আবস্বীক। 
হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ,উ পনিষত, মহাকাব্য 
ও পুরাণের যুগে হিন্দু যেষন নারায়ণের নখম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া 
থাকে। ভক্তিতে হউক বানা হউক, আজও ঠাহার সেই নারায়ণ নাম তাহার ভিতর 
বাহিরে সাড়া দিয়। থাকে । এই পরিদৃশ্রমান ্গৎ, ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে 
জন্মিতেছে, সম্ীবিত হইঘ্া থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, 
তিনি পর্রক্গ নারায়ণ । বেদ ইহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিগ্লাছেম। শতপথ- 
ত্রাঙ্গণে সর্বপ্রধম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ নারায়ণ ও 
পরষতত্ব নারায়ণ বোধ হয়, পূর্ব একতব ছিলেন না ; কেন না" শতপৎব্রাঙ্ষণে ( ১২৩৪) 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে, পুরুষনারায়ণ যক্র করিতেছেন, বজ্ঞভুমি হইতে বসু, ক্র ও 
আদিত্য-সকগাকে প্রে্ণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাণ্ হইলে, প্রজাপতি তাহাকে পুলরান্ 
১৮ 
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যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমাত্মায় 
ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন । শতপথের আর এক স্থানে (১৩৬1১) 
দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারার়ণ পঞ্চরাত্র সত্তর কঠিবেন বলিরা মনঃস্থ করিলেন। 
এই সত্রের উদ্দেশ্র এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর 
অন্তর ত্মা হইবেন । 

তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিধ ও যহৌপুনিষৎ, 
নারায়ণকে পরম ত্রচ্ধ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে 
তিনি পরমতৰ্ বণিয়া স্বীকুত হইয়াছেন। ঈত্রেয়োপনিষৎ, বাসথদেবোপনিষৎ, 
স্কন্দোপনিষষ্ঞ বাযোপনিষ২+ রামতাপনীয়োপনিব্ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের 
মাহাম্মা বিঘোষিত হইয়াছে 

্রাহ্গণ্রস্থ ও উপনিষৎ আলোচনা কারলে বোঝ যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্তা 
্রা্গণতাগে পরমপুকুষ পরতন্ত বলিয়া পু্ষিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের 
মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেধকীপুত্র ও নারারণ একভন্ব বলিয়া! ,উক্ত আছে। 
তথ্কালে বাস্ুদেবের অর্চনা কথা বিশেষ জাল! ঘায়। বাস্থদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত 
থাকিলেও শাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হাষায়ণ ও মহাভারঙ-যুগে 
বান্ুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পর্বের সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসনা প্রচলিত 
ছিল। পৌরাণিক যুগে ,ষখন বাঁগ্রদেবের উপাসন। প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব 
নারায়ণের সহিত একত লাভ: করেন। 

তৈত্তিরীয় 'আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাঁপনার একটী মন্ত্র দেপ্সিতে 
পাওয়া যায়। সেটা এই, 

“নারার়ণায় বিশ্লহে বাস্ুদেবায় ধীমহি তন্পো বিঝুঃ প্রচোদয়াৎ।” (১০১৬) 

রহদারণাক-ভাষ্যে প্রীমৎ-শল্গরাচারধ্য চতুবু1হদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদাস্ত 
ভাষ্যেও তিনি চতুবু্হবাদের কণা বলিয়াছেন গেখানে তিনি নারাযণের চতুবৃণহবাদ 
ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে তাগবতমতের এই চতুব্র্ণহ- 
বাদ অগ্রাহা। আনন্দগিরি, বৃহদারণাযক-তাষ্যে টতুব্যাহবাদকে প্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া 
বিত্ত করিয়াছেন। শ্রীরাযান্থজাচার্য্য শাঞ্কর মত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, “সন্র্ষণ, 
প্রচায়্ এবং অনিরুদ্ধ খন নিশ্চয়ই পরক্রক্স্বরূপ, তখন তৎধতিপাদক শাস্ত্রের প্রাষাণ্য 
কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাহারা ভাগবত শাস্ত্রের (পঞ্চাত্র শাস্ত্রের) প্রতি- 
পাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাহারাই এইরূপ আপত্তি উাপন করিয়া থাকেন যে, 
উক্ত জীবোৎপ্তিবাদ অতিবিরুদ্ধ। কেন না, আস্রিতবৎসণ পরর্গ্ধই আপ্রিত ব্যক্তি- 
বর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ক করিয়া অবস্থান করিতেছেন, 
ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী | বথা,_পৌরসংহিতাক্ব_-“যাহাতত ওরু-শিশ্য- 
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ভাবাপন্ন ত্রাঙ্গণগণ কর্তব্যবুপ্গি-প্রণোর্দিত হুইয় চতুব্ণাহের উপাসনা করেন, তাহাই 
আঁগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রশান্র ।” সেই চাতুরাক্মোপাসনাই যে বান্গুদেবসংঙ্ক পর- 
বন্ধের উপাসন!, তাহাও এই সাত্বতসংহিতাত্ উক্ত হইনাছে। নিত্যলিদ্ধ বড়বিধুণ- 
সম্পর্র এবং স্ুক্মব্ৃহরূপ বিশিষ্টসম্পন্তিশালী সেই বানুদেবসংগ্ঞক পরব্রগ্জকে তক্তগণ 
আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহরুত কর্ষরদ্ধারা অর্চনা! করিয়া সম্যক্রূপে 
গ্রাণ্ড হন। তাহারা বলেন,_-ভগবদ্বিতব অর্চনার প্রথমে ব্যহপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর 
ব্যুহের আরাধনায় আধার বাসুদেবাধ্য হুক্্র পরন্গের প্রাপ্তি হয়। বিভব শব্দের 
অর্থরাম কষ্তাদি অবতারসনূহ। বাহ বলিলে বুঝিতে হইবে_ বাসে, সঙ্বর্ষণ, 
প্রদ্যুক্ ও অনিকুদ্ধবূপ চতুব্ঠহ । আর হু তত্ব হইতেছেন-__-কেবলই বড় বিধ নিত্যসিদ্ধ- 
শুণময় দেহধারী বাসুদেব নামক পরত্রক্ম। পৌদ্করসংহি তা বলিয়াছেন,__ 
“যা্মাৎ সমাক্‌ পরং ্রদ্ধ বানুদেবাখামবয়মূ। 
মত্যাদবাপ্যতে শান্্রাৎ জ্ঞানপূর্বেণ কর্ণাণা | 

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ন্যৃহতরয় এই পরব্রন্মেরই স্বেচ্ছারুত শরীরম্বরূপ, সেই 
হেতুই “জায়মানো বহুধা বিজায়তে”--ধিনি জন্মরহিত হইয়াও বহপ্রকারে আবিভূত 
হইয়া থাকেন, এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ থে, ভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্য-নিবন্ধন, স্বার 
ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য-ক্মাধীন নহে, এন্সপ শরীর-ধারণরূপ জন্মপ্রতিপাদন করার, 
ততপ্রতিপাদ্রক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শান্্রে সন্তর্ষণ, প্রদ্যুর 
ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যহতয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্বব্রয়ের শধিষ্ঠাতা বা 
পরিচালক । মহাভাবতের নারায়ণীয় পর্ধাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, *নাশ্দ শ্বেতদ্বাপে 
গমন করিয়া পরষপুকষের উপাপনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাহার 
মিকট অাত্তপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, রকান্তিকতা ব্যতীত কেহই তাহাকে দেখিতে 
পায় না। নারদ তাহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। ততপরে 
তিনি নারদের নিকট বাস্ুদেবধশ্ব বিবৃত কব্িপেন। তিনি বলিলেন, বানের পরমাত্মা 
ও সকল জীবের অস্তরাস্থা। তিনি পরমজষ্টা। তিনি সন্র্ষণ-মুত্তিতে সকল জীবের 
অধিষ্ঠাতা। সৃক্কর্ষণ হইতে প্রছ্যয় বা মনের উৎপন্তি। প্রছ্যন্্ হইতে অনিরুদ্ধ বা 
অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহার। আমার উপরি-উত্ত বাসুদেব, 
সনধ্ষণ, প্রত্যয় ও অনিরুদ্ধ__এই মুদ্তিতুষটয়ে প্রবেশ করে, তাহার। বিমুক্ত হয়। এই 
চতুবুহবাদ বহুদিন হইতেই চপিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বী মগগলী- 
পুত্ত-মতবাদে ব্যৃহবাদের সামান্তরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়। বোধ হয়। মৌর্য দিগের 
সময় যে ব্যহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহ। তৎ্কালে এবং কিয়ৎকাল পরে 
বাস্থদেব, সম্্ষণ প্রভৃতি বিএহপুক্দায় বেশ বুঝিতে পার। যার। পাণিনি হুক্রে (৬1৩৯৮) 
বানুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাহার মহাভাদ্যে এই শকটটিকে নিগেশ করিয়া বধিয়া- 
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ছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপান্তের নাম। উল্লিখিত 
নিদ্রেশে “বাসুদেব” প্বলদেব” শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যার রামকু্ তাগার কর ও গোগীনাথ রাও 
সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একথানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। & শিলা- 
লিপিতে অন্তান্ত দেবের নামের সহিত ঘদ্বসমাসে 'সকষ্ষণ”, 'বান্থুদেব নামও দুষ্ট হয়। 
এই 'শিলালিপির অক্ষর পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ুষ্টপৃর্ব প্রথম শতকে 
খোদিত। রাঞজপুতনায় ঘোষুগ্ডতে যে শ্িলা'ণপি পাওয়া গিল্নাছে, তাহার পাক্ষর 
পরীক্ষায় বুঝ! ঘায় যে, উহা অন্ততঃ ুষ্টপৃর্ব ছুই শত বসের প্রাচীন। 
ছুংখের  বিধক্। শিজালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে 
সন্্ধণ ও বাস্ুদেবের পুজার দালানের চারি দিকে একটী প্রাচীর নিম্মাণের বিষয় উল্লিধিত 
আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একথানি শিলালিপি আপিক্কৃত হইপ্লাছে। ইহাতে যাহা 
খোদিত আছে, তাহার মন্্ার্থ এই যে, 0199 পুত্র £161190018 একজন তাগবত বলিয়। 
আপনার পরিচয় দিতেন, [তিনি তক্ষাশলার আধবাসী ছিলেন, কোন রাঞ্জনীত্িক 
কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রাঙ্জতৃতক্ূপে £7108110. হইতে পুর্বমালোয়ায় তগতদ্রের 
নিকট গযন করিয়াছিলেন । এই ভাগবত 116100018 দেবদেব বান্দেবের সম্ছানার্থ 
গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিগ্াছিলেন। এই লিপি পৃষ্টপৃবর দ্বিতীয় শতকের প্রারস্তেই 
খোদিত হইয়াছল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বান্রদেবের উপাসন। এচশিত 
1ছল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা ঘায়। 
ক্ষতিয় রফ্বিংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই। এই 
বলদেবের আঁর এক নাম মন্ষর্ষণ। আমরা পাণিনি-শত্রে বাস্ুদেবের সহিত বলদেবের 
এবং ঘোঘু্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিছ্য়ে বাস্থুদেবের সহিত পক্ষর্ষণের, নাম পাই। 
অধিকন্ত ঘোষুগ্ডি শিলালিপি পতগ্রলি অপেক্ষাও প্রাচীন; স্থতরাং পাণিনি-হুত্রোল্লিপিত 
বানুদেব বৃষ্কিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক নন। 
শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে+ অন্ততঃ থৃষ্ঠান্দের ২০০ বৎসর পূর্বে 
বান্থুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং এ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। 
শীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সনষর্ষণ ও অন্যান্থ বৃহ বা মূর্তি সন্বদ্ধে ফোন উল্লেখ পাওয়া যায় 
না; তবে এক স্থলে (৭181৫) তাহার একাধিক অষ্টপ্রক্কতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন” 
“ভূমিরাপোহনলো বাঘুঃ খং যনে! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্ষার ইতীয়ং মে ভিন প্রকুতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিততন্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরা। 
জীবভূতাং মহাবাহে। বয়েদং ধারধ্যতে জগৎ ॥" 
গীতোক্ত জীব-_তাগবত-পদ্ধতিতে সক্ধর্ষণ,। অহঙ্ষার-_অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি 
সন্ভবত: একত্র প্রছায়ে পরিণত হুইয়্াছে। ভাগবত একটী ধর্মসপদাক্রূপে পরিণত 
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হইবার পূর্বে গীতা ব্রচিজ হয়; সুতরাং গীঠোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে 
ডিনটা ভাগবতমতে সনধ্দণ, প্রদন্ধ ও অনিক্বুর্তিঠে পরিণত হইয়া খাস্ুদেবের 
পরিবারভুক্ত হওয়া আশ্চর্ধ্যের বিষয় নয ভগবদগীতাএ পরে রচিত মন্থগীতার দশম 
অধ্যারে একটা প্রাচান আঁথ]ানে নাগাএণেএ চাহহোত্রের কথা আছে। এই চাতুরহোব্র- 
তন্ডের সহিত চতুর্কাহঠত্ের কি কোন সন্ধ আছে? অন্গীতার চাতুর্থোত্রের হোতা__ 
আআ; অধবর্ষ,--বলির জন্য উদ্গীতব্য নান্স।) প্রশপ্তার শন্র_নত্য 3 দর্িণ। _মুক্তি। 
অন্থণীত। বপেন। যাহারা নাবাকণকে বুঝেন, ভাহাদেক হারা ও তাহাদের সম্পর্কে খডযস্থ 
উদগীত হইয়। থাকে । ইনিই সেই নারায়ণ, খ্বাহার নিকট তাহারা পূর্বে সীব বলি দিতেন। 
নাগায়ণ ও বাসুদেব যে অভিন্র: তাহা আমর] পৃর্কো বলিয়াছি। ভাহার কে বিঝুধর 
অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তৎসন্বদ্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছি । যাদবঙ্গাতি 
উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী হইয়া! পড়িয়াছিল। যাঁদখার দ্বেবকীণুত্র কৃষ্ণ 
প্ররুত ধর্শের নিগৃঢ তন গ্রকাশ করিয়া, তবদশিক্কপে যাদবদিগের মধ্যে যশোলাত করিয়া 
প্রসিদ্ধ হইলেন । যাদবের ভাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা কুরিতে লাগিল। এই সময় 
সম্ভবতঃ বিষুঃ4 জ্ভাররপে বান্থনেবের পুভা যাদবদিগের পরমধর্প হইয়া! উঠিয়)ছিল। 
স্টাহার। এ দিকে আবার স্বঙ্জাতিবীন শ্রীরষ্ণের পরম তক্ত। এই উতয়বিখ আলাধনা 
পরস্পর পুরস্পরের উপর প্রভাব বিভ্তার করিয়া, কাখে রীকু্জ সরব্রক্ষ বিষু।র অবতাররূপে 
সকলের শ্রদ্ধা ও পু্গ! গাইগ্াছিলেন। 

ইহার কিছু পর হইতে বিধু। নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ) বাম, চতুর্বণাহ, ম২স্াদি অবতার 
সম্বন্ধে নানা তন্থের অ।লোচনা! হইতে লাগিল । পুরাণ, তন্ত্র ও আগর্টম *মেই সমস্ত নানা 
প্রকারে চিত্রিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বণিত হইতে লগিল। ইহাদেক লানা অবস্থায় 
তয় যেষন নানাভাবের ক্ছুত্তি হইতে লাগিল, পুরাণাদিতেও তাহাদের বহুত্তপ 
কল্পনাও চলিতে লাগিল। 


শুক্রনীতি, বৃহত্সংহিতা, অগ্নিণুরাণ চতুর্র্মচিত্তাযণি। অংউমত্তন্ত, পঞ্চরাত্রাগম, 
ৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থে বিষুমুত্তিগ' শিক্ষা ও প্রকারতে বহুপ্রকার আলোচিহ 
হইয়াছে | এই সকল বিষয়ে বিস্তৃততাবে আলোচনা করা সময়-সাপেক্ষ ও প্রবন্ধের কলেবৰু 
অপরিষিতভাবে বৃদ্ধি হইবার সম্ভ/বনা। বারাস্তরে উই সকষ অতি প্রয়োজনীয় অংশের 
আলোচনা করিবার ইচ্ছা এহিল। 

মহীশূরস্থ সোমনাখপু্র ও বেলুড় গ্রাম্ত কেশখ-মন্দিরের গান্রে বিষুঠর নানা সৃষ্তি 
চিত্রিত আছে। ইহাতে শিল্ষের এত বৈচিত্যু আছে যে, প্রত্যেক মুন্ধিকে পৃথক্ভাবে 
বর্ণনা করিলে একখানি বৃহত গ্রন্থ লেখা বায়। আমার প্রবন্ধের প্রতিপাস্ত তাহা নয়। 
তবে ছিগৃদর্শন: হিসাবে , ছ'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিলাম মাজ। 
উদ্লিখিত মন্দিরে বিজুর দশাবতারেরও মুত্তি আছে। 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [জজ সংখ্যা 


দক্ষিণ-তারতে বিকুবর্ধন নৃগতি এক অপূর্ধ কান্তি বাণিরা গিয্ছেন। তিনি পূর্বে 
তন ছিলেন, পরে রামানু কর্তৃক বৈষণবধর্মবে দীক্ষিত হন এবং ১১১৭ পৃষ্টানদে বিষুর 
বিঙ্স্ননারায়ণ নামক যুন্তি হ্টাপন করেন। এ বজুবর্ধন কর্তৃক প্রবন্তিত দক্ষিণ-তারতে 
গে হ্য়পড়-স্থাপত্য সমস্ত ভারতব্ধের স্থাপত্যকে নুতনভাবে অন্থপ্রাণিত করিয়াছিল' 
তাহার তাঙ্র্য্যের বিশেষত্ব বিজুমুভি লইযা। 

বেলুড়ে কেশব-মন্বিরে একটি সুন্দর লক্ীনারায়ণ-যুণ্ডি আছে । এই মুর্তির এক পাশে 
হহুমান্‌ এবং অপর পাশ্ছে গরুড়। হহুমান্‌ রামের ভক্ত, তাহা সববজ্জনবিদিত, কিন্তু 
বিষুমত্তিতে হন্থমান্‌ একটি নূতন ঘটনার সন করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব মতান্থসারে 
কোথাও সীতারাষের আরাধনা, কোথাও বা অন্ত নামে পুজা হইত | ক্রমশঃ এ উপাননা 
সীভারামে আরম করিয়া লঙ্গীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইগ়াছিল। এই লঙ্মীনারায়ণের 
সাহত হঞ্ুমান্‌ দেখিয়া নিশ্চয্স করি) বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-হিসাবে বিঝুমুর্তির 
উপর বামের প্রভাব হই, এই নুতন গাপত্ের সুষ্টি করিয়াছে। লক্গীনাবায়ণের 
পুজা মহারাষ্ট্র ও ওক্জর প্রদেশে হইয়া থাকে । 

বদরীনারায়ণেও লক্ষীনারায়ণের সেবা আছে) গ্রাচীনতর সত্যনারায়ণ__হিতবার ও 
কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথায় শিবের সহিত পৃজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন: 
শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পথ্যন্ত নুতন তরঙ্গেখই প্রভাব অঙ্ছুঞ থাকে | উতয় হুল্পরনায়ের 
মধ্যে মিলনেরও বড় একটা ব্যবস্থা হয়) ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাধের জন্য মহান্ত বা 
রাউল দক্ষিণ'ভারত মাত্রাঞঙ্জ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই বাবস্থা আজও সংরক্ষিত 
আছে। ইহাতে হিম।চল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা! প্রীতির সম্ধ স্থাপিত হইয়াছে 

ড্রাব্ডিদেশে অথবা গরাধামের বেদীতে নারায়ণ এক। ইহাতে লঙ্দী নাই। 
পুকধমুস্তির সহিত ত্রীধুর্ভির প্রচার দক্ষিণ-তারত হইতেই উত্তর-ভারতে প্রথমে হইয়াছিল 
বলিষা) আমন বিশ্বাস। দরক্ষণ-ভ্রারতের পুর্বে পুক্রবমূর্তির সহিত স্তীমূর্থি কোথাও 
ছিল না। এখনকার নারানণ নিশ্চই বদরী বা মহারাষ্ীয় নারাম্পণের বহু পৃবের প্রতিষ্ঠিত। 
ফক্ষিণের বিষুঃপৃজা গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া! আসিতেছে । এখনকার বিষুপু্জা বৈ 
নামে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িগ্াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাতারতের আত্যান- 
বস্তগুলিকেও বেশ রসাল দেওয়। হইয়াছে। 

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখতে পাওয়া যার, যেখানে কঞ্চমূর্তি পার্থসারধিরূপে 
পুজিত হইক্সা থাকে । অগ্থাবধি গুগ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অঙ্ষু্ রহিয়াছে। বর্তমান 
সময়ে দক্ষিণের নারা়ণমূর্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণমূর্তি। স্বন্দগুণ্ত ভিটারি- 
লাটের উপর ৪৮* খৃষ্টাব্দে যে নারার্ণমুর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা দেই নারায়ণ- 
মুর্ভ। তিনি তাহার পিতৃশ্রান্ধ ও হণবিপয়ের স্তিচিহৃম্বরূপ ইহা প্রতিঠিত করেন 
এহ নারারণমূর্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙাল! দেশে খুব প্রচলিত ছিল। 


সন ১৩২৮] বিধুও ১৩৭ 


বিকুসুষ্তির সঙ্গে দেবীসংস্কানের ব্যবস্থ। আছে। এই দেনী--লঙ্গী। ভূমি বা 

ভূদেবাও বিঝুর পন্থী । বির পত্ী লক্ষ্মীর ইন্গিত বেদে পাওয়া! যায়। ধথেদে আছে_ 
এ্যঃ পুর্বায় বেধসে নবাপূসে সুষজ্জানঘ়ে 
বিষে দদাশতি 1” ৯৯৫৬।২ 

বিকুমুক্তির সঙ্গে ভূদেবী পৃথিবীর কল্পনা বোধ হয়, বররাহ অবতার হইতে পাওয়। গিয়াছে । 
সাধারণতঃ স্ত্রী বা লক্মী তাহার দক্ষিণে এবং মহী, পথ বা ভুদেধা ঠাহার বামে থাকেন। 
পঞ্চরাত্রাগমে নীলাদেবীর কথা লিখিত হইয়াছে । এই লগ্দীর আবার নানী ভেদ 
আছে__অঃ& মহালগ্মী নামে আট প্রকারের লক্মী আছেন। ইহাদের মধ্যে গ্-লক্্মী 
খুব প্রচলিত। 'মানসার' ইহার নাম পিপ্াছেন__সামান্তলঙ্্ী; শিল্পসার-গ্রদ্ত নাম 
ইন্্র-লগ্ী। প্পপুরাণে বিষ্ুর শির নাম-শ্রী, ভুঃ সরন্রতী, জীতি, কীঙ্ি, শাস্তি, 
তুষ্ট ও পুষ্টি। ইহাদের সকলেরই চারি হাও। বিবৃচর সন্যান্ত অবতারের সঙ্গে অপর 
দেখার সংস্থানের বিধি আছে। ধেমন রামের পার্খে সীতা) কুষ্ণ-দল্পতীরূপে__রুজিণী, 
সত্যভামা ও রাধা। কষণ্তগিনা-নুতদ্রা_বিকুর অবতার জগন্নাথের পাশে অবস্থিত । 

পুরাণ এবং সংহিভার মধো বিধুর নানাবিধ মুিভেদ দেখিতে পাওয়। যায়। 
তঙ্গা, বিষ, শিব-এই তিনের অন্যতম বিুকে ব্রাঙ্গণ্য ধশ্মের বিকু বল! যায়। বরাহ- 
মিহিরের ব্রহৎসংহি চার হহার ত্রিবিব মৃদ্ধি উল্লেখ আছে।-_অষ্টভূজ, চতুভুঞ্জ এবং 
দ্বিতুজ। অষ্টভুজ বিষ্ণুর প্রহরণ-_শঙ্খ, চক্র, গদ1, খড়গ, শররঃঅভয় মুদ্রা, কার্শ্ুক, থেটক। 
চতুভু্জ বিজ্ুর--শহ্ধ। উক্ত, গদ। ও অভয় মুদ্রা। ছ্বিভুগ্গ বিষুর _শঙ্ঘা, অভদক যুদ্রা। 
সাধারণতঃ আমরা বিষ্কে “শক্খ-চক্র-গদা-পন্নধারিণং"-ক্রপেই বণিত এধং খোদিত দখি। 
কিন্ত এখানে একটী লক্ষ) করিবার বিষয় এই যে, বরাহমিহিরের বণিত বিষুর প্রহরণের 
মধ্যে “পন” নাই--তৎপরিবর্ডে অন্তর যুদ্র! রহিপনাছে। ক্যনিংহায সাহেব কর্তৃক 
আবি্ধত একটি বিষ্মমুভিতে পনের সংস্থান দেখা যায় না! এই মুদ্রিত সুক্তিটিপৃষ্টায় ওয় 
শতকের বলিয়। নির্ণীত হইয়াছে । মহস্যপুরাণেও অষ্টভু্, চতুভু্দ ও ছিভুক্দ বিঘুধর 
উল্লেখ পাওয়া যায়,_ 

কচিদষ্টভুং বিষ্তাচ্তুভুজযাপরং। 
দবিভুজশ্চাপি কর্তৃব্যো ভবনেঘু পুরোধসা 4 মৎস্থপুরাণম্‌। 

বিষুপুরাণের বর্ণনা অঙ্কুলারে অক্টভুজ, বড়ভুজ, চতুতুর্জ ও দ্বিুক্গ-_-এই চাঁরি প্রক্কার 
মূর্তির উল্লেঘ দেখা যায়। তন্মধ্যে বড়ভুজের প্রহরণ__শখ, চক্র, গদা, শাঙ্ষ" বর, অসি। 
ইহার মধ্যেও বিষুণর হাতে পদ্মের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না| তবে পরবর্তী অংশে 
পদ্সের উল্লেখ দেখা হার বটে । - 

ইহার পরেই বান্থদেব। সক্্ষপ, প্রায় ও অনিরুদ্ধ, বিষ্ুর এই চতুব্যুহ বৃত্তির 
বর্ণনা নানাবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ঞবশান্ত্ে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাশ, 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তর সংখ্যা 


অগ্রিপুর্াপ। পন্ম পুরাণ, হেমাদ্রিধত পিপ্ার্থ-সংহিতা ও খিষ্ুধর্মোত্তরে বাস্থদেবের নানাবিধ 
বু্িতেদের বর্ণনা" মাছে। কালিকাপুরাণে হলি গরুড়ে সমাসীন, চতুভূর্জ, দক্ষিণে 
পক্ষী, বামে সরস্বতী, হস্তে ধঙ্খ, চক্র, গদা, পন্প, বামকক্ষে বাণপুর্ণ তুণীর, দক্ষিণে 
কোষবদ্ধ খড়গ ও শরাসন। কর্ণে কুগুস, মস্তুকে ও গলে আঙ্গানুলদ্ষিত স্বর্ণ ঘালা, 
পীতবন্ত্র পরিধান । পূর্ণচত্ত্রের সাম শুরুর্ণ। কাপ্িকাপুরাণেরই অপর এক বর্ণনায় 
বাস্থুদেব কেবল নীলো২পলদলশ্যাম ও চতুু'গ্রুরূপে বণিত। অশ্সিপুরাণের 
এক বাহ্থদেবের পর্ণনা্জ বর্গ! ও শিব ছুই পাশ্থে অবহিত আছেন। এ পুরাণের 
অন্থবিধ বান্থদেব এইজপ-_“শ্রী-পুষ্টা চাপি কর্তৃব্যে পদ্াবীণ'করাহিতে” অর্থাৎ বাসুদেবের 
পারে পদ্রপাণি শ্রী ও বীণাপাণি পুষ্টি পাকিবেন। ও পুরাণের অপর এক যৃদ্ধিতে 
চারি হাতের এক হাতে বরদ মুদ্রার উল্লেখ মাছে। পিকুধর্ষ্োজতরে বান্ুদেবের বর্ণন 
খুব প্রকাণ্ড। নূতনের মধ্যে স্ত্ীরূপধারিণী পৃথিবী এবং চামরধারিণী গদাদেবী 
বাসুদেবের প্রতি চাঞিয়া থাকিবেন এবং পুধিবীর করতলে বাস্থদেবের চরণ দুইখানি 
স্থাপিত থাকিবে। (২) সন্কর্ষণ বান্ুদেবের স্বরূপ। হেমাদ্রির ব্রতথণ্ডে ইহার বর্ণনা 
এইূপ৮-তিমি শুকুবর্, পরিধানে নীলবাদ, গদ। ও চক্রের পরিবর্তে মুল ও লাগল গ্রহণ । 
এই মুধল ও লাঙ্গল আবার “কর্ভব্যো নৃরূপো রূপসংযুতো।” (৩) প্রদ্ক্সের দ্বিবিধ মৃত্তি 
আশ্মিপুরাণে বণিত আছে ৮-উতুভূ্জ আর ছিভুক্জ। চতুভু জের প্রহরণ বজ্র, শঙ্খদধন্ু। গদা। 
দ্বিভু্ষের ধঙ্থ ও শর। হেমাদ্রির মতে ইনি দুর্বাঙ্ছুরপ্তাম এবং সিতবাদা | রহৎ- 
ংহিতার মতে প্রদ্থযয় চাপভূৎ ও নিস্তিংশধাতিণী স্ত্রীর সহিত বর্তযান। (৪) অনিরুদ্ধের 
মৃষ্ধি হেমাদ্রিতে 'এই,_পদ্মপত্রাভ বপুঃ। বরজাঘ্বরধর, চক্র ও গদার পরিবর্তে ইনি চর্ম 
ও অমিধারী। অগ্নিপুরাণ- পন্মপুরাণ ও দিদ্ধার্থ সংহিতা (হেমাদ্রিধৃত) বিষু'র, চতুর্বিংশ তি 
মুত্তির বর্ণনা পাওয়া ঘায়। তাহা এই-কেশব, নারায়ণ, যাধব, গোবিন্দঃ বিজু 
মধুস্থদন, ভ্রিবিক্রম, বাষন, শ্ীধর, হৃবীকেশ, পদ্মনাত, দামোদর, বান্ুদেব) সন্র্ষণ, প্রছ্যয়। 
অনিরুদ্ধ, পুরু-বোভতম, অখোক্ষজ, নৃসিংহ, শচ্যুত, ভপেন্্র। ভনার্দন হবি, কুষ্চ। এই 
চতুর্বিংশতি সুর্তির প্রত্যেকেই চতুভূর্জ এবং প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্যধারী ॥ উহাদের 
মৃত্তির বিভিন্রতা বুঝিতে হইবে_বাষ ও দক্ষিণহত্তের উর্দ অধংক্রমে শঙ্খ-চক্রাদির 
অবস্থান-তেদে। তত্তিন্ন এই মূর্তিসযূহের মধ্যে পর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। 
এতত্তিত্ বির আরও কতিপয় যুর্তি আছে; তাহা এই,(৯) ত্রলোকামোহল বিষ, 
(২) লক্ষ্ীবারার়ণ বিষ, (৩) যোগন্বাধী বিধু, (৪) হরিশক্কর বিধৃত, (৫) নারায়ণ, 
(৬)'লরোকপাল বিহু!। (১) ট্েলোক্যযোহন বিষুর আট হাত, ছুই পার্থে পন্স ও 
বীণাধারিণী লক্ষী সরস্বতী, দক্ষিণে বিশ্ব্প । (২) লক্ষীনারায়ণ__হেমাফ্রি, পন্ুপুরাগ 
এবং অগ্নিপুাণের মতে এই মৃত্থি ভ্রিবিধ। প্রথম ইহাতে ল্মী, নারায়ণের বা আতবান্ 
উপবিষ্ট হইয়', তাহাকে গালিগগন করিয়া থাকবেন। লক্ষ্মীর হাতে পন্প ও চ।মর থাকিবে। 
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দবিতী়-_ইহাতে যাত্র লক্ষী বাম*অক্কে থাকিবেন। তৃতীর-__লঙ্দী ও নারামণের মৃষ্তি সংলগ্ন 
হইবে। নারায়ণের বামহপ্ত লক্মীর কুক্ষিদেশে এবং লক্ীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের 
কণ্ঠসনপ হইবে। চানরগ্রাহিণী সিদ্ধি সমীপে থাকিবেন। বাহন নিয়ে বামভাগে। সম্মুথে 
শঙ্খচক্রধাত্রী ছুইজন বামন পুরুষ থাকিবেন। বর্ষা এবং শিৰ উপাসকভাবে নিকটে 
খাকিবেন। (৩) যোগস্বামী_ইনি টতুব্বাহু, অল্প যীলিতলোচনে পন্মাসন করিয়া 
শ্বেতখন্মের উপর আনীন। শঙ্খ-চক্র-গদা-প ধারী। (৪) হরিশঙ্কর-_ইনি বিংশবাছ, 
চুমু, ভ্্নেত্্র, বামপার্থে অলশাযা, লক্ষী কর্ণ একটি চরণ ধৃত এবং বিমলানি কর্তৃক 
স্বত । (৫) নারায়ণ__পন্মাসীন। দক্ষিণে লক্ষ্মী বনগপাত্র ন্বর্ণপন্ম ও মাতুলুঙ্গ ধারণ 
করিয়। থাকিবেন, বামে প্রখিবী ধাগ্ঠপাত্র ও বুক্তোত্পল ধরি খাকিহেনে। বিমলাদি 
শক্তিগন চামর ধনিন্বা থাকিবেন। (৬) লোকপাল_ইনি ”একবজে] দ্বিবাহুস্চ 
গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ।” 

পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে।* প্রথম প্রথম বিঞুর অবতার অমংখ্য বলিয়াই 
কল্পিত হহত। তার পর ক্রমে সংখ্যা নির্দিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা ছুইতে লাগিল। হরিবংশে 
(১ম অধ্যার, ৪২ প্রভৃতি শ্লোক ) আটটী অবভারের নাম পাওয়া যাস্ত,_-বরাহ, নৃসিংহ, 
বামন, দতাত্রের, জাযদগ্র্য (পরশুরাম ), রাষ, কচ ও কন্ধি। মহাভারতের শান্তিপর্কে 
(১) হংস, ৬২) কৃর্খ (৩) মৎস্য, (8) রাহ, (৫) বামন, (৬) পরশু (রাম), 
(৭) রাষ দাশরখি) (৮) সাহৃভ ( কুঞ্চ) ও কন্চি, এই নয়টী অবতারের নায আছে। 
দেবীপুাণে (১) € শ্লোক) বল! হইযাঞ্ছে ধে, বিষুর অবতার ধূুষ্টা। ভাগবত- 
পুরাণ (১৩৯ ইত্যাদি) বিস্ুর অবতার অসংখ্য বলিগ্া, পরে ২২টী অবতারের উল্লেখ 
করিক্বাছেন ) ৎ২ঠী অবতারের নাম, যথা__ 


১ পুরুষ ১১ কুক 

২। বরাহ ১২ ১৩ ধ্যস্তরি 

৩ নারদ ] ১৪। নরদিংহ 

৪1 নর অথবা নারায়ণ ১৫। বামন 

৫। কপিল ] ১৬। পরশুরাম 

৬। দত্তাত্রেয় | ৯৭। বেদব্যাস 

৭) যজ্ঞ যততমু্তি অথবা যজ্ঞেশ. | ৯৮। বাম 

৮ খবত ] ১৯। ২ বলরাম ও কষ 
৯ পু 1... ২৯। বুদ 

৯০ অনন্য ২২। ককি 





৯ পথ প্রথষ এজবতার” শের প্রয়োগ হিল না) অবভানকে “আছর বলা হইত । হরিবংশে, 
মহাভারতে প্রাদুর্ঘব শব আছে। হরিবংশ “'দশপ্রাদুর্ধাঠ শ্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নাষ 
করিযার সনয় ৮টীয় বেশী দাম করেন নাই। 


৯৯ 





১৪০ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক [ওর সংখ্যা 


তক্তমালন ২ংটী এবং পঞ্চরাত্র ৩৯টা অবতারের কথা বঙ্িয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ 
হস্ত, কৃষ্ণ বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কব্ি_-এই দশটীকে 
বিজুর দশাবতার বলিরা থাক । কিন্তু পুরাণাদিতে দশাবতারের মধ্যে ঠিক এই কয়টী 
নাম পাওয়। যায় না। ক্ষেমেম্দ্রের অবদানকরলগায় সর্বপ্রথম দশাৰতারের মধ্যে এই 
দরশটী লাষ পাওয়া যান। অতঃপর কবি জয়দোবর গীতগোধিন্দে পুনরায় এই নাম 
দশটা দেখিতে পাই । দৃশাবতারের তািকায় এই দশটা নাম কেমন করিয়া কথন্‌ 
প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পুতমণ্ডলীর অন্ুপন্ধেয়। যাহা হউক, স্বাপত্যে আমরা 
দশীবতারের বহু প্রকার মুন্ধি বথেষ্টই দেখিকে পাই। সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিতে 
চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ মু্টিগুলির একটী তালিকা দেওয়া হইল”__ 


অবতার_ ৭। রাম 

১ অৎস্য_ কে) রামচন্ত্ঃ রামভদ্র বা 
কে) হয়গ্রীব বাঘৰ রাম 

২) কুর্ (থ) বল5দ রাম 

৩) বরাহ__ ৮1 কুষককিণী_ 
কে) যঙ্ত-বরাহ (ক) গোপাল 
(খে) ভূবরাহ | নবনীত নৃত্যমুদধি বা 
গে) আর্দিংবরাহ ররর 

নবনীত-নট 


(ঘে) প্রলয়-বরাহ 
গে) সন্তান-গোপাল 


রি রঃ ক) বটপশাী 
ৰা রা (ড) কালীর়-বষঃ 
চর €ে) কালীয়াদিম্দক 


() ঘোগ-নরসিংহ 
(ঘ) কেবল-নরখিংহ 
() গিরিজা-নরপিংহ 
(৪) হৌন-নরসিংহ 
(ছে) ফানক-নরসিংহ 


(ছ) বেণুগোপাল 
(জ) গান-গোপাল 

(ঝে) মদন-গোপাল 
(&) গোবর্ধন-কুষঃ 


() গোবর্ধানধর 
নিজ &) গোপীবন্তাপহারক 
(কে) ভ্রিবিক্রম (5) গারখ-সারদি 

চির, ডি) রাধার 


জামদা রাম ৯। বুন্ধ_ 


সন ১৩২] 


১০ কক্ষি_ 


১৪১ 


আসনাদি অন্কুপারে বিষুুর্তির নামতেদও হইয়া থাকে। আসন অনুসারে বিষ্ণুর 
কিরূপ নাঁম-তেদ হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল _ 


বিষ্ঃ--( চতুভূ'্জ ও অষটভুজ ) 
যধামযোগস্থানকমুন্তি 
ভোগস্থানক মৃত 
অধম ৮ 
বীঃস্থানকমুরধি 
অভিচারিকাস্থানকমূ.এ 
স্থানকসুর্ি 
মধ্যমতোগন্তান কুত্তি 
যোগস্থান কমু 
ভোগাদনমু্ি 





মধ্যমতোগাসনমৃদ্ত 
অধমবীরাপনযুস্ত 
বীরাসননূতত 
অভিচারিকা লননূর্ঠ 
যোগশয়ানযু্ত 
মধামষোগশয়ানমুন্তি 
তোগশয়ানমু্ত 
উত্তঘভোগশয়ানধুদ্ি 
বারশয়ানমুণতি 
অভিচারিকানয়ানমৃত্ি 


এছাড়া বিঝুটর অন্তান্ত মুর্ভিরও কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল,__ 


বিষধর অন্যান্য মৃত্তি 


অনস্তশায়ী 
বৈকু&-নাবায়ণ 

(বৈরু্ বা বৈকুষ্ঠনা৭) 
৩। লক্ষমীনারায়ণ 


৪। আদিমুস্তি 
৫। জলশামী 
৬। কবিবরদ 
৭ বরদরাজ 
৮। বিটঠল 
»। জগন্নাথ 
১০। রভি-মন্যথ। 


১৯। গরুড-নারায়ণ 
৯২। উই এবং গজেন্্রমোক্ষ 


৯৩। ফোগেশ্বর-বিঝুঃ 
১৪। পারদ 

বা বিঠোবা 
১৫। গরুড় 
১৬। পল্মনাত অথব। রঙ্গনাথ 
৯৭ । দন্তাত্রেয় 
৯৮ হরিহর পিতামহ 
১৯। ব্রৈলোক্যমোহন 
২০। বিশ্বর্ূপ 
২১) ধর্ম 
২২। বেক্কটেশ 
২৩। হরিরুফ* 


বির গরুড়খ্বলের উল্লেখ দেবীপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮ ক্সোকে দেখিতে পাওয়া 
যায়।-.কয়েক্ম ইয়ুরোপীক্ পঙ্ডিত গরুড়ধ্বজ্ের ব্যাপারটা গ্রীক ভাগবত [08 বা 


১৪২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [জজ সংখ্যা 


751100018 স্ম্পর্কে চিত বলিয়া মনে করেন। দেশীপুরাণে আছে, ঘোর দৈতা 
বিষে খড়গ, চক্র ও গদাধান্দী বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন । আর একবার তিনি শুবে 
বিষ্ণকে শঙ্খ, চক্র, গদ1, খড়গধারা বলিয়াছেন । এই উতয় গুবে দেখা যাইতেছে যে, 
বিষ হস্তে পল্ম লাই। প্রথম ভবে শঙ্খও নাই। বিষুর হস্তে যে পদ্ম থাকিতেই হইবে? 
এমন কোন নিয়ম নাই। তবে তাহার বক্ষঃস্থল কৌন্তত-শোভিত হওয়া চাই। সকল 
বিুমৃত্িতেই তাহা থাকিবে। কেবল বঙ্গদেশের বিফুম্তিতে কৌন্বতচিহ প্রায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বিকুমুর্ঠির বক্ষে বা হস্তে ভ্রীবৎসলাহছন থাকিতেও পারে, নাও 
পারে। শ্রীযুক্ত বিয়চন্দ্র মঙ্ুষদার মহাশষ (বঙ্গদর্শন, ৯৩৯০) পৃঃ ৬৫১২৬) যনে 
করেন ফে, বিষুর পৃবের গদা ছিল না। বিষুঃ সম্ভবতঃ বৈদিক পৃধার গদাটা কাড়িগা 
রাখিয়াছিলেন। চক্রটী বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা নিশ্চই আদিত্যের চক্র । তিনি 
আরও বলেন যে, বিষ ঘে পন্মপাণির পন্পটী হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাহার শান্তিময় 
শ্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুবিতে পারা যায় । এগুলি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইবার পূর্বে আমাদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা আবগ্তক। এ পর্যান্ত প্রাপ্ত 
উপাদান যথেষ্ট নহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও বিঝু স্থান পাইয়াছেন। তবে বিকুর স্থান 
সাহারা উচ্চ করেন নাই । সন্ধম্বপুওরীকে দেখিতে পাওয়া বায় যে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের 
চারি পাশের দেবতাদের মধ্যে বিষুটুকে ধরেন নাই। কোন কোন বৌদগ্রন্থে খিষুর 
(কেস্গুরে) উল্লেখ আছে। জৈনছত্রক্মিকার, (8. 3, 8১ ৮০. 22) বিক্ুর অবতার 
সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৫৩৭ সংখ্যক জাতক ) ন্ৃতসোমজাতকে অমোঘসিদ্ধি ও 
বিকুণ অভিন্র বলা হইয়াছে । ক্ৃতসোষ গৌতমের কোন পূর্বন্সের নাম। ববদধীপে 
এই জাতকের অন্তন্নপ কাহিনী । যবদীগবাপীরা বলে, বুদ্ধ_ব্রক্গা, ঘিধুঃ ও ঈশ্বর । 
আর সুতসোম সেই বুদ্ধের অবতার। ব্যাঙ ককেও বিকুমুত্তির পুজা হইয়া থাকে। 
এই স্থানের রা্কীয় মন্দিরগুলিতে রামায়ণের বহু স্তি ও চিত্র আছে। এখানে 
গরুড়ারুচ ”নরৈ” কা নারায়ণ-বিষু্র একটী মূর্তি আছে। যবন্ীপে বোরোবদর হইতে 
অল্পছুরে “প্রন্বনয্” মন্দিরমালা.অবস্থিত | এথানে ব্রা, বিষুব, শিব ও নন্দীর শ্যতন্্ চারিটী 
মন্দির আছে। বিষুর পৃ! হয় না। তবে শিল্পে গরুড়ান্ট বিষুমুত্তির সংখ্যা বড় কম নয়। 
বলিত্বীপে আমাদের যেযন হতরি-হর সূর্ধি আছেঃ যবহ্ধীপে তেমনই বিষু-ুদ্মুর্ত 
আছে। এখানে শিবের স্থান সর্কেচ্চ-তাহার গর বিষুঃর স্থান। এইথানের 
*কমহাযানিকন” নাক একাদশ শতকের মহাধানিক গ্রস্থেও বিষুমবুদ্ধের কথা আছে। 
চম্পার লোকেরা শৈব। তবে সেখানেও বিঝুংপৃঙ্গার যে প্রভাব ছিল, তাহার প্রমাণ 
পাওয়। যায়। ৮১১ খুষ্টান্দের একটী শিলালিপিতে (0০703 11, ০০. 229, 23০) 
শক্করনারায়ণের মুনি উল্লেখ মাছে । এখানে গোবদ্নধারী নারায়ণের একটা মুষ্তি আছে। 
৯৯৫৭ খুষ্টান্দের একখানি লিপিতে রাম ও কৃষ্ণের নাম পাওয়া বায়। ইহাতে 


সন ১৩২৮] বিষ ১৪৩ 


ক্ষোদিত আছে যে, প্রধম গ্রয়হরিবর্মরা বিষ অবতার (9, [5 [5 0০ 
হ9৩ব+ 0,959, 96০) গরুড়বাহন বিঞুঃদুদ্ধি এখানে অতি অল্পই আছে (73, 19. 
1১0০0, 79৩1, 8.18)1 সিংহলের অধিবাপীর প্রান চতুর্থাংশ হিন্দু তাষিল। 
উত্তরাঞ্চলে দ্রাবিড়-বীতিতে শির্খিত অনেকগুলি হিন্দু-মন্দর আছে। এখানকার 
বৌদ্ধ-মন্দিবেও হিন্দুদেবতা স্থান পাইঘ়াছেন। এই সমন্ত মন্দিরের মধ্যে 
দক্ষিণদিকের শ্রেণীতে প্রায়ই বুদ্ধমত্তি থাকে এবং বামদিকের শ্রেণীতে মহা ব্রক্ষা, বিষুঃ, 
কান্তিকেন়্ ও মহাপাযনের মুদ্তি থাকে। তন্মধ্যে বিজ্ুমুদ্তির বিশেষ পুঙ্গা ও সন্মান করা 
হয়। এইখানকানর বৌদ্ধের! বিশ্বান করে যে, বিষু। বুদ্ধের সন্মান করিয়া থাকেন 
(0০910), 4১7. 7155 19161 1 সম্প্রতি অনগারিক ধন্পপাল-প্রতিষ্ঠিত বৌগ্জবিহারেও 
একটা সুন্দর বিষুমুতি স্থান পাইছাছে। 

তিব্বত হয়গ্রীবকে বিষ সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় (100781 
(35100 0২০ 3০০০৫5, ৮01,115 1৮11) আগা 0110016711904)1 
এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাহিরেও এক. সমগ্জে বিষ্ণুর যথেষ্ট 
প্রতিণত্তি ছিল। * 


শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 





* উপসংহায়ে বক্তব্য ঘে, প্রবদ্ধে উলিখিত গরস্থাদি ব্তীভ যে সমস্ত পুপ্তক হইতে বা াহাদের নিকউ 
সাহাধা লইয়াঘি, সেই সমন্ত গ্রন্থ ও বাক্কির নাম দিন্লে কৃহতার সহিত পীকার করিতেছি). 

৯ পি উথা্ানজান রমার উম &০ 

২ 810০৫৩১10থ [েসটাথ18--ঘহ09068 06৮ আজছ। 0008৩, 

$। জং 0োথটাতও 8০৮ আভাস হ উররাগাগাট, 

2 জীমুক্ত হন্দেদোহন গঙ্গেপাধ্যায় সরশ্ব তী, বি ই 

৫ পতিত যুক্ত তারা প্রসক্প ভট্টাচার্য্য । 


হনহ্ছাতেলক 


রবিবার দিন শ্রীযান্‌ বিনয়োষ ভট্টাচার্য্য ত্রঙ্গার সন্থন্ক বক্তৃতা কগিক্বাছেন, 
মঙ্গলবার দিন মান্‌ অমুল্যগরণ ঘোষ গিস্থাভৃষণ বিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রয় ছেন ; আজ 
বৃহস্পতিবার-আ।মার পাঁলা। শেষ পলা, খুরণ সম।পয়েৎ__শিবের পলা। [বিনয় ও 
অমূশ্যর কাজ একটু সোজ। _কারপ, বেদে ব্র্ধাও আছেন, বিষ্/ এ আছেন। আমার পালা 
কঠিন__কারণ, শিব বেদে নাই, অথচ এখনকার ক্রিযৃত্তির যধো তিশি এক্জন প্রধান। 
শিব বড়, কি বিষ বড়, এ বিষয়ে অনেক ঝগড়া আছে । গে ঝগড়ায় মাথা দিবান্ধ আমার 
দরকার নাই, তবে তারা ছু'জনাই ঘে ব্রঙ্ধার চাইতেও বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই-_কারণ, 
্রঙ্গারর পুজা বড় একটা নাই । 

আমাদের মুত ্হ্ধা, বধু, শিব। ব্রক্গার লোক আছে, ভুবন আছে; বিষুরও 
লোক আছে, ভুবন আছে। ব্রক্ষার ভুবন ব্রহ্মলোক, বিষ ভুবন বিফ্ুলোক__গোলোক 
বা বেকষ্ঠ। ব্রন্ধার দাস আছে, দাঁদা আছে, অন্গুচর আছে, অট্টালকা আছে, উদ্ান 
আছে। বিস্কুরও দাস আছে, দাসী আছে, মহনচর পাছে, অদ্রা'লকা, উদ্ভান_-সবই আছে। 
শিবের কিছুই নাই, তান থাকেন পরের দেশে, কুথের টুকলাসের অহিপাত-তিনি 
কৈলাসের বাহিরে একটা বাগানে পড়ে' থাকেন। তাহার খাড়া নাহ দ্বণ নাই 
প্রায়ই থুরে বেডান-_প্রান্তই থাকেন *মশানে-মশানে। ব্রদ্ধার বেশ*আছে. ভূষা আছে; 
বিষ্ুরও বেশ আছে, ভূষা শাছে, শিবের কিছুই নাই--গাছে কেবল বাথের ছাল। কোন 
সময়ে তাহাও থাকে না-তিনি দিক্গুলি জড়রে কাপড় বলিয়া পরেন, অর্থ।ৎ দিগন্বর বা 
নেংটা থাকেন। দেবতা হ'বার যা-কিছু আনুষঙ্গিক, ত] বই ব্রক্গারও আছে, বিস্ুবও 
আছে। শিবের নাই, অথচ শিব ত্রিমৃত্ঠির এক যৃত্তি। এর মানেকি? 

বেদে অনেক দেবতা আছেন। " অগ্সি আছেন, ইন্্র আছেন, বায়ু মাছেন, বরুণ 
আছেন, সুর্য আছেন, সবিতা আছেন, ভগ আছেন, পৃষা আছেন, অধ্যমা। আছেন, 
কিন্ত শিব নাই। যজ্ঞে সব দেবতার ভাগ আছে, শিবের নাই। শিব তা হইলে 
এলেন কোথা থেকে ? 

এখনকার পঙ্ডিতেরা বলেন, শিব রুদ্র। শের কিন্ত কুদ্র শব্দ বহবচনে ব্যবহার 
হয়, অর্থাৎ রুত্রের। একটা গণ। অফরকোঁধ বলেন, "কুত্রশ্চ গণদে বতাঃ।” চীৎকার 
করিক্া। আকাশে বুরিয়া। বেড়ান বলিক্স। তীহাদের নাম হইকাছে রুদ্র। তার। দল 
বাধিক্কা বেড়ান । তাছাগের মনিব ইন্তর। ইন্ত্র তাহাদের বড় ভালবাসেন। তার একটা 


১০২৬ বজানে বগীর-সাহিতা-িবমের চরদশ বিশেষ অধিবেশনে গটিত। 





১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


গণ-সেও ইন্দরের। তার নাম মরুতগণ। তারাও অন্তণীক্টেট ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলেই 
মনে করে, কুদ্রগণ ও যরুৎগণ এক। কড়-ষ্ি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ত ও বিছৎ থাকে। 
ঝড় বৃষ্টির দেবতা হলেন রুদ্রগণ। সুতরাং উভয়েই এক। 
খণেদে একবচনেও রুদ্র আছে। ঠিশি এই রুগরদের পিতা এবং পৃষি। বা পৃথিবী 
তাহাদের মাত1) কিন্তু অগ্ঠাগ্ত জায়গাঞ রুপ্রপিগের উৎপত্তি অগ্চরূপে বণিত আছে। 
কুপ্র ও মরুৎ্গণ হইতেই বোধ হয়+ আত প্রাচীনকালে রুদ্রের উৎপত্তি হইখাছে। মরুৎ্গণ 
ও কুদ্রগণ গণদেবতা ছিলেন, কিন্ত তাদের ত একজন কর্ভা থাকা চাই-_-সেই কর্তাই কুদ্ত্ু। 
বৈদিক ্তষিরা কুত্রের ভয়েই অস্থিব। তাহাদের কেবল কথ।-_ওগোঃ আমাদের মেরে না, 
আমাদের মেঝ না) ছেলে মেরে। নাঃ গ্ররু মেরো না, বাছুর মেরে। না, পশু মেরো না। 
তোমাদের হাতের অন্ত্শত্্গুলে আমাদিগের দিকে ছুড় না অন্ত দিকে ছোড়। 
রুদ্র খুনী হইলে ভালও করিতে পারেন, অনেক সমগ্র ব্যারাম আরাম করিয়া দিতেও 
পারেন। খগ্রদে বহুবচনে রপ্রই থে; একবচনে ভিনটি মাত্র হুক্ত আছে। বজুর্ধেদে 
এ সব শাখারই একটি করিয়া রুদ্রাধ্যার বা শত্রুতরীত্ত আছে। অমঙ্গল নিবারণের 
অন্ত বাঙ্গালা তি্ন সনধত্রই 'কত্রাধ্ান্ধ পঠিত হয়। সব ত্রাণ যছ্ুক্দেদের অন্য অংশ 
মুখস্থ করুন আর না ককুন, কুদ্রাধায়ট মুখস্থ করেন । এই কুদ্র আমাদের শিব 
হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের শিব ঘাদও সংহারের দেবতা বটেন, তথাপি ভিনি 
নিরসুর লোকের অমঙ্গল কিয়া বেড়ান না। সুতরাং বজুক্ধেদের রুদ্র আমাদেখ শিব হওয়া 
বড়ই কঠিন। সামবেদীর সন্ধায় আমরা এক রুদ্র কথা পাই, তাহার মন্ত্র এই 
'পখতং সত্যং পরত ব্রদ্ম পুরুষং রুষ্ণপিঙ্গলং | 
উর্ধলিঙ্রং বিরূপ।্ং বিশ্বরূপং নমো নমঃ 
আমাদের শিব দেখুন, 
্যায়ে্রিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচক্্াবতংসং 
রদ্বাকল্লোজ্জলাঙ্গং পরশুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসম্নং। 
পন্াসীনং সমস্তাৎ স্তভমমরগটৈঃ ব্ঠাত্রকুতিং বদানং 
বিশ্বাস্থং বিশ্ববীঞং নিথলভয়হরং পঞ্চবক্তং জ্রিনেক্রমূ|” 
প্রথমতঃ রঙ্গেই তফাৎ। রুদ্র হইলেন রুষ্ণ-পিঙগল »শিব হুইলেন-_বজতগিরিনিত | 
আমাদের শিব পঞ্চবন্ত,_রুদ্র পঞ্চলজু, নহেন, রুদ্র উর্ধলি্ _আমাদের শিব তাহা 
নতেন, নুতরাঁং কুদ্র শিব হইতে পারিলেন না । আমাদের শিবের পুজা করিতে গেলে 
অনূর্তির পুক্ছা করিতে হয়। রুদ্রের পুজার এষ্টমৃর্তি নাই। হতরাং রুদ্র ও শিব এক 
হইতে পারল না। খণ্েদে শিব শব্দ অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্ত সব জাগায় 
বিশেষণ-_বিশেষ্য নহে। যঙুর্ধেদ সামবেদেও তাই। : খখেছে মহাদেব শব্দ একেবারেই 
নাই। মহাদেব যে ছ'টি নাষে আমাদের নিকট পরিচিত সে দু'টির একটিও নাই। 
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শিবও নাই__শঙ্ুও নাই, তবে শিবই বা কে, যহাঁদেরই কা কে, শঙ্কই বা কে? 
অথর্কাবেদে একটি অধ্যায় আছে, সেটির সংখ্যা ১৫ সেটিকে যেই পড়ে সেই বলে, 
অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহা একটি কোন রহস্তময় পদার্থ,__চারিদিকে পদ্য, কিন্ত 
এ অধ্যায়টি গন্ত $ চারিদিকে অভি প্রাচীন বৈদিক তাহা, কিন্তু এটি যেন সংস্কত ভাষা। 
চারিদিকে মন্ত্র বাদুখিপ্বা, ঝাড-ফুকের মন্তত মধ্যে বেশ একটু বোরাল কৰিকল্পন!; 
চারিদিকে সমস্তই অতি প্রাচীন পদার্থ, মধ্যে একটু নূতন জিনিস। চারিদিকে যজের 
আয়োজন, মধ্যে বেশ একটু দদর্তির কল্পনা। যেই পড়ে, সেই মুগ্ধ হয়__ব্াশ্চ্য হয়, 
কিন্ত কিছুই বুঝিতে পারে না। সব অধ্যায়টিই ব্রাত্যকে বাড়াইবাঁর জন্য লেখা হইয়াছে। 
কিন্ত ব্রাত্য বলিতে কি বুঝায়? মন্ত বলিগ্নাছেন, “সাবিত্রী-পতিত। ব্রাত্যাঃ।” আর্ধাদের 
মধ্যে ঘদি কেহ সাখিত্রী হইতে পতিত হন, তিনিই ব্রাত্য । কিন্ত এখানে 
ব্রাত্য বলিতে তাহা বুঝায় না; ঘর্দি তাহাই বুঝাইত, তাহা হইলে, মাঁনেট! 
আরও জটিল হইয়া যাইত। যে পতিত, তাহাকে আবার বাজান? কোন যেষন তেমন 
বাড়ান নহে_মাকাশ পাতাল বাডান। স্তরাং ব্রাত্য শব্দের মানে খুঁজিতে হইল? 
দেখিল।ম, ব্রত পঠিত হইলে ব্রাত্য হয ন1। পতিত অর্থে শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হস 
না। খগ্েদে দেখিলাম, ব্রাত শক আট বার ব্যবহার আছে। ব্রাত বলিতে দল খুঝার। 
থে দণের সংখ্য। নিদিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। ব্রাতর! খবিনের শত্রু ছিলেন। 
ধষিদের অনেক সমগ্ন ক্রাতদিগের সহিত লড়াই করিতে হইত। এক জায়গায় আছে যে, 
খধিরা দেবতাদের কাছে এমন রথ প্রার্থন। করিতেছেন, বেন, তাহার! ব্রাতদের আক্রঘপ 
সহ করিতে পারেন। স্ুঙরাং ত্রাত বলিতে ঝবিদের খিরুদ্ধ কোন ধীযাবর জাঁতি 
বুঝাইত। বহাদের কোন নিদিষ্ট বাদস্থান ছিল না) ছু'চার দিন কোথাও বাস করিত, 
তাহার পর উঠিয়া যাইত। ছৃঃচারি দিন যেখানে বাস করিত, তাহার নাম ব্রাত্য । 
সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্য শপ আছে। ব্রাত্যেরা ব্রাত্যার থাকিত। 
তাহারা ব্রহ্ষ্্য করিত না, কৃষি করিত না, বাণিজ্য করিত না। করিত কি?--পণুুপালন। 
খবিদের মতন তাহাদের ধছছকও ছিল না, বাঁণও ছিল না, কিন্তু ইহাদের বাক ছিল? 
ধন্থকের “জ্যা” ছিল না, এযন এক ধঙ্থক ছিল? তীর ছিল না, বাকের বাড়ি যারিত। 
খবিদের তাল ভাল রথ ছিল,-_ব্রাত্যদের গরুর গাড়ী ছিল। খিদে চাবুক ছিল, ওদের 
পাচনবাড়ী ছিল। ষিদের ঘোড়া খুব দায়ে! ছিল/--এদের ঘোড়া একবার এদিকে 
যাইত, এক বার ওদিকে যাইত। খবিদের রথের তক্তা আট। থাকিত, ইহাদের গরুর- 
গাড়ীতে তক! বিছাম থাকিত |) উহারা তেরচা কুরিয়া টুপি মাথায় দিত, কোমরে ছুইগাছা 
দড়ি দিয়া কাপড় বাঁধি! রাখিত। তাহার! কালাপেড়ে কাপড় পরিত। চামড়া দেওয়া 
খড়য গরিত। 

এই ত. গেল শ্রাত্যদের কখ!। ইহাণের বাড়াইবার জন্তই ফি অধর্ববেদের ১৪শ 
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অধ্যায় লেখা হইঘ্বাছিল? সে কথার বিচারের পূর্বে দেখা নাউক' ব্রাত্যর1 কোন্‌ বংশ,? 
পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণে বলে,ব্রাত্যেরাও খবিদের মতন দৈব প্রজা,অর্থাৎ দেবতাঁদিগের উপাসক। 
তবে তাহাদের দেবতারা হ্বর্ে গিঘাছিলেন, উহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত না; 
চারিদিকে খুঁজিরা বেড়াইত--পাইত না। মরু২দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি 
সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে, তাহারা দেবতাদের খুজিয়। পাইত। 
সেই গানগুলির নাম ত্রাত্যস্তোম। ঘে হজ্জে ত্রাত্যন্তোম হইত, তাহার নামও ব্রাত্যপ্ডোম। 
অন্ত অন্য যজ্ঞে ধত্তিক্‌ ছাতা একজন মাত্র যঙ্জমান থাঁকে, ছুঃজন যঙ্জমানের কথা ব্ড় 
দেখা যায় না, কিন্ত ব্রাত্যস্তোমে বজমান হাজার হাজার হইতে পারে । আর সকলেই 
ত্রাত্যন্তোষ করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও খাধিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্য- 
স্তোমের পর খধিরা ব্রাত্য দিগের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের হা খাইতেনঃ 
তাহাদিগ্রকে বেদ পড়িতে দিতেন,__তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদের ক্তিক্‌ হইতে 
দিতেন ; মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। কিন্তু ভাহাদের 
ব্রাত্য অবস্থার কোন সম্পাত আনিতে দিতেন না। তাহাবা সেগুলি হয় ব্রাত্যদের বান 
করিত। না হব মগধদেশের ব্বাঙ্গণদের দান করিয়া আশিত। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, 
তাহার। আধ্যবংশীর় ছিল, যতক্ষণ যাবাবর থাকিত, ততক্ষণ ধধিতা তাহাদের সঙ্গে আহার- 
ব্যবহার করিতেন না) ত্রাত্যনোম করিয়া কোন স্থানে সথায়িভাবে বাস করিলে, তাহাদিগকে 
আপনাদের সমান করিরা লইতেন। তখন তাহার| সামগান রচনা করিত, সন্দর্শন করিত 
-এমন কি, বেদের শাখাও সংগ্রহ করিত । তাহারা খধিদের সমালে নবজীবন সঞ্চার 
করিয়া দিত ঃ খারা যেস্থানে বাঁস করিতেন, সে স্থানের নাম ছিল অন্তর্ধেশ। ব্রাতোরা 
অন্তর্দেশেও থাকিত, বাহিবেও থাক্িত। অন্তর্দেশ গঙ্গা ও যযুনার ম/্যবর্তা স্থান, 
গঞ্গা-্যযুনার অপর পারেও খানিকটা ছিল। বাত্যেরা অন্তর্দেশেও ঘুরিয়া বেড়াইত, আর 
উহার চারিদিকেও থুরিয়া বেড়াইত। 

আমরা পুর্বে জানিতাম ফেপতিত ন! হইলে ব্রাত্য হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, 
ব্রাত্য ও খধিরা একবংশীন্ব। ব্রাত্যের বাবাবর"এবং খধিবা স্থায়ী। ব্রাত্যেরা স্থায়ী হইলে 
খবিদের সমান হইত। এত দিন ব্রাত্যশন্দের এই অর্থ বুঝ। যাক নাই বলিয়া, অধর্বববেদের 
১৫ সংখ্যক অধ্যায়টী ভাল বুঝা যান্প নাই। অরর্ববেদের এই অধ্যায়টী ত্রাভ্যদিগের 
প্রশংসাই বটে। কিন্ত সে যে-সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, 
আপনি আপনার ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন, একটা আলো/__ 
একটা” বর্ণ রহিগ্াছে। দে আলো তিনি জগ্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে 
বাহির করিয়া! দিলেন। . সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ্রহ্গা হইল, সে তপ হইল, 
সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে “মহাদেব” হইল, সে দেবগণের কর্তৃত্ব পাইল, সে 
ঈশান হইল, সে একব্রাত্য হইল । অর্থাৎ ভ্রাত্যগণের দেবতা হইলেন । ক্রাত্যগ যেন সব 
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এক হইয়া দেবতারূপে আরির্ভাব হইল। ইন্ধন উহার ধস্ছ হইলু কারণ, ইন্ধন 
ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধন্তু হইল। সেই ধনুর উদর নীল, পৃষ্ঠ 
লোহিত । নীল অংশের দ্বার! উহার শত্রুদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের 
দ্বার! শক্রুদিগকে বিদ্ধ করে। 

সুতরাং এই অধ্যায়ে ব্রাত্যকে বাড়ান হইল না, ব্রাত্যের দেবতাকেই বাড়ান হইল। 
মেই দেবতাই আঘাদের শিব। তিনি মহাদেব? তিনিই ঈশান। মহাদেব শব্দ খখেদে 
নাই, যজুব্েরেদে নাই; পামবে্দে আছে-_কিন্তু সেখানেও নাম বলিঘা। বোধ হয় না, একটা 
বিশেষণ বণিয়া বোধ হয়। ইনি বে শিব, ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি 
পৃব্বদিকে চলিজেন, কতকগুলি স+ম, কতকগুলি দেবতা সপ্ধে সঙ্গে চপিলেন। শ্রদ্ধ| তাহার 
প্রিয়তম মাগধ তাহার পরামর্শদাতা হইল, বিজ্ঞান তাহার কাপড় হইণ, দিন উষ্ণীৰ 
হইল) রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। এইপপে তিনি দক্ষিণদিকে চলিলেন, 
পশ্চিমদিকে চলিলেন ও উত্তরদিকে চলিলেন__পগে সঙ্গে দেবতা, সাম ইত্যাদি চলিঞ্রেন। 
তাহার পর উর্ধাণকে চাহিয়া এক বৎসর দীড়াইগা রহিেন। এইক্পে দেখা গেল, 
তাহার পাঁচ সাথ। হইল। তিনি একবতসর উর্ধমুথে ঈড়াইয়া থাকিলে, দেবতাগণ 
জিজ্ঞাস! করিলেন, ব্রাত্য ! তুমি াড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমায় আসন্দী 
(চোব্রপাই )দাও। দেবতার! দিলেন । চারটি সাম উহার দুইটি বাজ ও ছুইটি আঁড়ানি 
হইল। শ্রীন্ম+ বর্ষা, শীত, বসন্ত চারিটি পায় হইল। খক্গুলি ল্ব! দড়ি হইল, ষ্জুগুলি 
ছোট দড়ি হইল, বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিস হইল, সাধবেদ উহার 
বসিবার স্থান হইল, উদগীধ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবাঠাপ্রা তাহার অনুচর 
হইলেন ও-তাহ!র সেবা! করিতে লাগিলেন। এককত্রাত্য মহাদেব “স্ততমমররগণৈ:” হইলেন। 
যে বেদ, বিশ্বের আন্ত-বিশ্বের বীজ, তিনি তাহাতেই চাপিয়া বগিলেন। কিন্তু এখনও 
ইনিই যে শিব, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু এ অধ্যায়ের পঞ্চম থণ্ডে যাহা 
আছে, তাহা পড়িলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। তিনি অন্তর্দেশ হইতে পূর্ব দিকে 
চঙলিলেন, পূর্বপিক্‌ াহাকে ভব নামে' এক অনুচর দিলেন ; দক্ষিণদিক্‌ হইতে সর 
পশ্চিঘদ্িক হইতে পণুপতি নামে এক অন্ুচর পাইলেন, উত্তরদিক্‌ তাহাকে উপ্র 
নামে এক অন্ুচর দিল, ধ্রবা দিক্‌ তাহাকে রুদ্র নামে এক অন্ুচর দিলেন। উর্ধাদিক্‌ 
তাহাকে মহাদেব নাথে এক অনুচর দিল, অস্তর্দেশ তাহাকে ঈশান নামে এক অহ্চর 
দিল। আমাদের শিবের পুজায় যে অষ্টম ৃঞ্জা করিতে হয়, একব্রাত্য তাহার সাতটি সৃতি 
এখানে পাইলেন। ব্রাত্যের! খবি-সমাজে ত্নাপিলে, ব্রাত্যদের দেবতা। শিকও খবি-সমাজে 
আসিজা মিলিলেন। ব্রাত্যের যাযাবর ছি, ন্লিবও যাধাবর 9 তিনি কোথায় যান, কোথাক় 
খাকেন-_কিছু ঠিক নাই। তিনি শশানে থাকেন_-মশানে থাকেন__নদীতীরে থাকেন-_ 
বনে থাকেন। বাধাবরের। আমাদের ক্যা পাপের ভয় করে না $ শিবও করেন না? তিনি 
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ঠিক যাযাবরদিগের দেবতা গৃহস্থদিগের নহেন। যাাবরদিগের অনেক স্বভাব- 
চরিজ এখনও তাহাতে দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

এ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রাত্য যদি কোন অগ্রিহোত্রীর বাড়ী অতিথি হন এবং 
সে তখন অগ্রিহোত্র করিতে থাকে, সে তখন অগ্িহোত্র ছাড়িয়া তাহার অত্তার্থনা করিবে 
এবং বলিবে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তরে আমি অগ্নিহোত্র সমাধা করি। ঠিনি 
অনুমতি দিলে, করিবে_-ন! দিলে,করিবে না; যদি করে, ভাহার ফল মন্দ হইবে। স্থৃতরাং 
শিব যাগযজ্ঞের অভীত। লোকে তাহাকে ভাগ দিক,বা না দিক, তাহার তাতে আসেও না, 
যায়ও না। সুতরাং দক্ষযজ্জে উহার শ্বশুর যে তাহাকে নিমদ্ত্রণ করেন নাই, তিনি তাহা 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্ত পার্কতী উপেক্ষা করেন নাই বলিয়া, ঠাহাকে দক্ষষজ্ঞ নষ্ট 
করিতে হইয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড হইল, তবে শিবের বঙ্ছে ভাগ হইল। এই 
কাণ্ডে ব্রিভূবন বিধ্বংস হইতে বসিল্লাছিল। দক্ষবঞ্ত নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষের কাট! মাথায় 
একটা ছাখমুশ্ড বপিয়।ছিল, দেবগণ পলায়ন করিয়াছিলেন,__-সতী মার! গিয়াছিলেন। এত 
করিয়। যহাঁদেবের ভাগ সাব্যস্ত হইয়াছিল। 

অধর্ববেদের ১৫শ অধায়ে যে একক্রাত্যকে বাড়ান হইছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝান 
যায় না। সমুটি বারংবার না পড়িলে বিশেধরূপে দয়সম হয় না। একক্রাত্য কেবল 
থুরিতেছেন, কখনও উত্তরদিকে যাইতেছেন, কধনও দক্ষিণদিকে যাইতেছেন্, কখনও 
পুর্ধদিকে যাইতেছেন, কখনও পশ্চিমদিকে যাইতেছেন, কখনও ফ্রবাদিকে যাইতেছেন, 
কখনও পরমাদিকে যাইতেছেন, কখনও উর্ধাদিকে যাইতেছেন। কখনও অন্তর্দেশের মধ্যে 
ঘুরিতেছেন, কখনগু অনাবৃভ্তদিকে যাইতেছেন, কথনও অনারিষ্টা দিকে যাইতেছেন, 
কখনও বৃহতি দিকে যাইতেছেন। কখনও পৃথিবীর মধ্যে প্রথিষ্ট হইয়। সমুদ্র হইতেছেন। 
একক্রাত্য ঠিক:একটি বেদে, ঘর নাই, বাড়ী নাই__যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাচ্ছেন. যাধা- 
বরের প্রায়ই চোর হয়, পেই জন্যই শিবের ছেলে (কাণ্তিক) চোর-চক্রবর্তী, ঠিনি 
চৌরশান্ের প্রবর্তক, চোরেদের;আদি গুরু। চোরের তাহাকে প্রণাষ না করিয়া সিধকাটী 
ছয় না। চোরেদের যে বই আছে, তাহার নাম “বগুথকল" । 

শিবকে ধরিবার প্রধান উপার, তাহার অষ্ুর্তির পৃঙ্জা। অধর্ববেদে কিন্তু তীহার 
সাত অস্থচর আছেন, সর্ব, তব, পঞ্ডপতি, উপ্র, রুত্র, মহাদেব, ঈশান। আমর! যে 
অধমৃত্তির পৃজা করিস থাকি, তাহার মধ্যে কেবল ভীম নাই। এই যে সাত অঙ্থচর 
আপি্লাছেন, তাহারা দিক্‌ হইতে আসিয়াছেন, ইহারা ধে কি_তাহার কিছু ঠিক 
নাই। কিন্তু শতপব্রাঙ্গণে থে গল্পটা আছে, তাহাতে অষটৃন্তিই আছে। প্রথমে 
প্রতিষ্ঠা হইল, প্রতিষ্ঠ। হইতে ছুয়ি  হইপ, ভূমি বিস্তৃত হইতে লাগিল-_পৃথিবী 
হইল। ভূৃতগণ, ভূতপতি--এই প্রতিষ্ঠার সম্বৎসর ধরিয়া প্রতিষঠিত হইলেন। ভূতপতি 
গৃহস্থ.ছিলেন। উ্ধা তাহার স্ত্রী-খতুবাহ ভূতগণ; ভূতপতি সন্বৎ্সয় তাহার স্ত্রী 
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উই উষধী। ভূতগণ ও ভূত্গাতির পুত্র হইল--কুমার। সে কাদিতে লাগিল । প্রজ- 
পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কাদ কেন? অনেক তপস্যা, অনেক শ্রম “করিয়া তোখার 
পাওয়া গিমাছে, তুমি কাদ কেন?” পে বলিল, “মামা পাপ যার নাই; আমার 
একটা নাম দাও।” ছেলে হ'লে তার একটা নাষ দিতে হয়, নইলে তার পাপ 
যাক্স না। প্রজাপতি বলিলেন, “তোমার নাম কৃদ।” যেহেতু, অগ্নিই রদ্রথ সেহেতু 
কুষারও অগি হইলেন। কুমার আবার বলিলেন, “নাম দাও” । প্রঙ্জাপতি বলিলেন, 
শতোষার নাম-__“দর্ব”।” সর্বা_জল $ কুমার অল হইলেন । কুষার আকার নাষ চাহিলেন। 
এবার হইলেন, প্পশুপতি”। পশুপতি হইলেন_-ওধধি 3 কুয়ার ওবখি হইলেন। আবার 
নাম চাহিলেন, এবার হইলেন, “উগ্র” । কুমার বামুহইলেন। কুমান্ত নাম চাহিলেন। 
প্রজাপতি বলিলেন, তুমি “মপনি”। বিদ্যুৎ্ই অশনি_ কুকার বিদুৎ হইলেন । ফের 
নাম চাহিলেন। এবার হইলেন “ভব” । তব মে) ক্মার মেঘ হইলেন। ফের 
না চাহিলেন। কথার “মহাদেব” হইলেন_-মহাদেব চক্দমা; কুষার চন্দ্রমা হইলেন। 
ফের নাম চাগুলেন, এবার হইলেন “ঈশানপ। ঈশান হইলেন “আদি ত্য” 3 কুমার আদিত্য 
হইলেন। কুমার বলিলেন, আর নাম চাহি না। শতপবশ্রাঙ্গণে বলে__কুমীর অগ্নি) 
এ সকল অগ্নির নাম। মেয়ার (11711) সাহেব বপিয়াছেন, ইহাতে রূদ্রেব্র উৎপত্তির কথ! 
বলা হইল কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাতে কুমারের উৎপত্তির কথা বল! 
হইল। কুমারের এক মৃত্তি রুদ্র, কিন্ত কুমারের আরও সাত বৃত্তি আছে) সব কণ্টাই 
অগ্নির মৃত্তি। এই কুমারই শেষে পার্দতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বেবপেনাপতি 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শাঙ্ায়ন বান্ষণে এই অষ্টমৃ্তি যহাদেবেক রলা হইয়াছে। 
প্রজাপতি হৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন, তপস্যা! হইতে অগ্রি, বাঘুং 
চক্্মা, আদিতা, উতা গন্মগ্রহণ করিলেন। প্রঙ্জাপতি বলিলেন, তোমরাও তপস্থা কর। 
তাহার্দের তপস্যা হইতে এক পদার্থ নির্গত হইল। তাহার সহত্রাক্ষ, সহস্র পদ এবং 
সহআর 'বাণ-সে প্রঙ্জাপতির নিকট আলিয়া বলিল, আমার একটি নাম দাও নহিলে 
কিছু ধাইব না। প্রঙ্জাপতি প্রথম নাম দিলেন--তব অর্থাৎ জল। তাহার পর নাষ 
দিলেন, সর্ব অর্থাৎ অগ্ি; তার পর পশুপতি-_অর্থাৎ বান্ু। চতুর্থ নাম দিলেন, 
উগ্রদেব অর্থাৎ ওষধি এবং বনস্পতি $ তার পর নাম দ্রিলেন, মহান্‌ দেব অর্থাৎ 
আদিত্য) তার পর নাম দিলেন, কুত্র অর্থাৎ চণ্রা॥ তার পর নাম দিলেন, ঈশান অর্থাৎ 
অনহ্। তাহার অষ্টম নাম হইল, অশনি অর্থাৎ ইন্্র। এই আটট নাম দি কৌধীতকী 
ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইনিই মহাদেব_-ইহ+রই আটটি নাম আটটি যৃত্তি। রুদ্র তাহার 
এক মুষ্তি মান্জ। সুতরাং শিব, শত্তু, মহাটৌব, রুত্র হইতে পারেন না। অমরকেোষে 
মহাদেবের ৪৮টি নাম আছে, তাহার শেষাশেষি একটি না কুদ্ব। কিন্ত অমরকোবে 
কিছু বিশেষ থাকিলেও। অনেক শব্দ এক অর্থে এক পধ্যায়ে ব্যবহান হয়। আমৰা 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ও সংখ্যা 


এতক্ষণ দেখাইলাম, শিব, শঙ্কু, মহাদেব খথেন, যভ্র্কে ইত্যাদিতে যখন নাই, তখন 
উনি আর্ঘঃ খধিদের দেবতা নহেন। যযাবর ব্রাত্যদিগের দেবতা। ব্রাত্যেরা খষি- 
সমাজে স্থান পাইল? উনিও ক্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গে খবিদের মধ্যে স্থান পাইলেন। কিন্ত 
স্থানটা অনেক দিন ধরিয়া পাকাপাকি হর নাই। শতপবত্রাঙ্গণে অগ্নির মূর্তি বলিঘাছে, 
কৌধীতকী ত্রাঙ্গণে উহাকে নূতন দেবতা বলিয়াছে; অথর্ববেদে উহাকে একব্রাত্য, 
অর্থাৎ, ঘকলের বড় ব্রাত্য অর্থাৎ ত্রাতাদের 317৮ বা দেবতা বলিয়াছে। তুঁহার 
যে অষ্মৃন্তি, অধর্ধবেদে তাহার একটি নাই_-বাকী সাতটির ব্যাখ্যা দিক্‌ হইতে 
আসিয়াছে । শতপণ ও কৌধীতকীতে মহান্ৃত হইতে আসিয়াছে। আমাদের পুর্বপুরুষরা 
দেখিয়া শুনিয়া বণিয়াছেন,”_ 

১। সব্বান্ন ক্রিতিমৃত্ঁয়ে নমঃ| ২। ভবাম গুলমু্তরে নমঃ | ৩। কুদ্রায় 
অশ্রিমূর্ভমে নমঃ ৪1 উগ্বায় বাছুুর্ভয়ে নমঃ । ৫। ভীমায় আকা শনু্তয়ে নমঃ) 
। পশ্ুপতয়ে ব্গমানসুক্টঘ্ে নম । ৭ মহাদেবায় সোমমূর্ভয়ে নযঃ। ৮। ঈশানাঘ় 
ুধ্যুর্ভয়ে নমঃ । মধ্যে নমঃ শিবান্। 


ভ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


“মহাদেব” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা 


শ্যুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ঘে সকল বিষধের অগ্ত আলোচনা করিলেন, তাহ! 
সম্পূর্ণ নূতন ৮ দহারা এখানে বা পশ্চিমদেশে এই সকল বিষয়ের আলো চন! করিয়া 
থাকেন, ভাহারাও এ কথ। বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্রীযুক্ত শান্রী মহাশয় শিবতন্বের 
আলোচনা দ্বারা গবেষণার নূতন বীন্ধ বুনিষ্া দিয়াছেন। হ্হার সকল উক্তিই এখনও 
অবিসংবাদী সত্যতে পরিণত না হইলেও, তাহার অপুব্দ গবেষণার ফলে যে শিবতদ্ব 
ন্ষ্ষাবিত হইয়াছে, সকপেই তাঁহার ফলতাগ৷ হইবেন। আশ্রা করি, ভবি্াতে এ সমন্ধে 
আরও আলোচনা হইবে । শাস্থী মহাশয় ব্রাত্য সম্বন্ধে যাহ! বলিরাছেন, তাহ! সম্পূর্ণ 
নূতন । ব্রাত্য শব্দ খুখ এরাচীন। ইহা বেদ ও উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিহদে 
প্রাণকে ব্রাত্য বলিপ্না সম্বোধন করা আছে। 

শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। "পাবিত্রীপতিত! ব্রাত্যাঠ ।” এখন প্রাণের 
এই অর্থ ই'চলিত। কিন্তু তাহার পূর্বে ব্রাত্যের অন্য অর্থ প্রচলিত ছিল। 

অথর্জবেদ ও তাণ্য ব্রাঙ্গণ হইতে শাস্রী মহাশয় সেই প্রাচীন অর্থ আবিষ্কার 
করিক়্াছেন। 

কুদ্রের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে চিতে একটু সংশয় উঠিল। 
যুবদের শতরন্দ্ীয় অধ্যায়ে দেখা বার বে। কুত্র পঞ্জপতি, গিরিশ ইত্যাদি। তাহার 


সন ৯৩২৮] মহাদেব প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন! ১৫৩ 
এশিবা তনু” দক্ষিণ মুখের টল্লেখ পাই। অর্থাৎ তখন খবি-সমাজে রুদ্র ঈশ্বরের 
স্থান অধিকার করিয়াছেন । 

শাস্ত্রী মহাশয় এই যে ভব প্রভৃতি সপ্ত বা অষ্ট মূর্তির উল্লেখ করিলেন, তাহাতে মনে 
হয় যে, এরূপ আখ্যা দেওয়ার পুরে এই অষ্টদূর্তি পধি-সমাদ্রে প্রচলিত হইয়! গিয়াছে? 
কিরূপে হইল, এ তথ্য আমরা শীরী মহাশয়ের যুখে শুনিতে চাই। যাহ! হউক, 
শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপভাবে মহাদেবের আলোচনা কান্ুপেন, এরূপ আলোচনা অন্তত্র কেহ 


করেন নাই। আজ অনেক নূতন বিধয় শিখিলাম এবং গবেবণাঁর এক নূতন 
ভবিষ্কৎ আমাদের চক্ষের সাদ্‌নে খুনিক। গেল। 


শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 











শ্রিক্টার- সশরন চতরবর্থী 
কালিকা প্রেস 
২১-নং নন্দকুযার চৌধুরীর দ্বিতীয় বোন, কলিকাত!। 


পাশা লিল 


মৌর্যয-ঘুগের ভারতীয় সমাভ্র* 

এই প্রবন্ধে মৌর্ঘা-যুগের ও প্রসঙ্গ ্বমে মৌর্যাপূর্ব-ুগের ভারতীয় সমাজের অবস্থা বিবৃত করাই 
লেখকের উদ্দেই্ট । উক্ত যুগের সমাজের শবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ প্রাচীনতম 
বৌদ্্রনগুলি-_যে গুলিতে গবান্‌ বুদ্ধ ও তৎসমসামস্থিক মনীনিবৃন্দের উক্তি অবিকৃত ঝ। স্থল 
গরিবন্তিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে দেখিয়া লইতে হইবে । অতঃপর 
তৎপরবর্তী মৌ্যবাজগণের বাজন্বকালে রচিত গ্রস্থগুণি হইতে সমসামদ্দিক সামাজিক অবস্থা 
পর্থালোচনা করিতে হইবে। এইরূপ আলোচনা  ভুলনার ফলে, আমর! তংক্ালীন সমাজ, 
সামাজিক আদর্শ ও তছভঙ্কের পরিবর্তন ও উহার মৃলীভুত কারণ বুঝিতে পারিৰ । 

যে মৌর্ব্যবুগের সামাজিক ইতিহাস আমাদের বর্ধন প্রবন্ধের আলোচা বিষয়, উ্া ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে একটি জাতীয় কান্তি ও প্রাধান্তের যুগ। দে ঝুগে ভারতবাদী জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, নৈতিক 
বলে ও বাহুবলে পুথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । ভারতের ধনৈশবর্ঘ, সামরিক 
শক্তি ও নৈতিক বল সকল বিদেশীর চকে অতুলনীয় বলি! বোধ হইত। ভারতবামীর স্থাধীন 
চিন্তার আত: তখনও রুদ্ধ হয় নাই। ভারতবাদী পৃথিবীর ক্ষণিকহাণ বা প্রাক্কতিছ জগতের 
মায়াবাদের মোহে উউ্াস্তচিন্ত হইয়া, আত্মে'রতির চিন্তায় জহাঞলি দিয়া, তখনও আলম ও 
তমোগুণের জড়তায় আস্মবিদর্ন দেন নাই । ধর্খের নামে নৈফল্ধ্ ও সদাচারের নামে রক্ষণশীলতা 
তখনও দেশে প্রবেশ করে নাই। ভারতীয় মনস্থীর চিন্তাশক্কি তখনও অব্যাহত ছিল এবং দেশ্রে! 
নৈতিক ও মানসিক অবনতির বীজ তখনও রে!পিত হয় নাই। 

গুণকপ্ুবিভাগ-মৃশক চাতুরর্দ। লনাঞগে প্রতে ক বর্ণ ই নিজ নিজ কর্ণের শ ত্বৎফলে দেশের 
শীবৃদ্ির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কর্তৃবাপথে অথদর ছিলেন । ব্রাঙ্মণ জ্ঞানবলে বশীয়ান্‌ হইয়া, 
নোক্ষচিন্ার সঙ্গে সঙ্গে সমা ও দেশের উন্নতির চিন্তায় হ্প্রাণিত ছিলেন। : জাতি- 
মাত্রোপজীবী ভিগগানপুষ্ ত্রাঙ্গণের স্থান তখনও দেশে ছিল না । ক্ষাত্রশক্তি তখনও সমাজ ও 
দেশের বক্ষণকে পরম কান করিয়া, বিদেশী শক্তুর দমনে প্রাণ বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর 
ছিলেন) বৈশ্শুদ্রও বার্থ! ও কৃষিকার্দোর দ্বায় সমাপের পুষ্টি ও সেবার জন্য যত্বান্‌ ছিলেন) 
ফলে সমাজের সর্ধপ্রকারেই উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল।: রাজশক্তি (অবশ্য একেবারে 
প্রজাতন্ত্র ন। হইলেও ) বিদেশী শক্রর হস্ত হইতে দেশরক্ষা করিয়া, গ্রজাবর্গর পালনে বন্ধবান্‌ 
ছিলেন। প্রজাশক্তিও নিজ নিকষ কর্তব্য না ভূলিয়া, রাজার নিদেশাহবর্ঁ হইয়া, সায় ও ধর্খের 
রক্ষাকল্সে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই নকল কারণে দেশের অবস্থা ভালই ছিল। নিত্য অভাব, 
দ্িরিতা, পরমুখাপেক্ষিত্ধ ও বিদেশীয় উৎপীড়ন-এ-কিছুই ছিল না। ) 
৯ ধরবে স্ধ্রফারের উৎকর্ষই অপু ছিল । ভ্ীনবল, বাহুবল বা ধনবল__ভ্ারতবাগীর 





ঠ পানে বঙ্ীকুলাহিতা-পরিষদের, হম নাসিক অধিণেশনে পাঠিত 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিক! [রর্থ সংখ্য 


কিছুর অভাব ছিল না । বিদেশী শত্রু অবাধে ভারতে প্রবেশ করা দুরে থাকুক, ভারতী শক্তির 
নামে ভীত হুইজেন। যে বুগের কথা লিথিতেছি, সেই যুগেই প্রবলপরাক্রাস্ত বিশ্ববিজমবী গ্রীকবীর 
সেকেন্দর শাহও মগধসম্্টের অতুল শক্তির কথায় ভীত হইয়া, ক্ষুব্চিত্ডে তারতজয়ের আশা 
ত্যাগ করিয়। দ্বদেশ প্রত্যাগমনে বাধা হইয়াছিলেন। 
বর্তমান প্রবন্ধে এই মৌধ্ধ্যবুগে ভারতের সমাজ স্ঘদ্ধে আলোচন! কর! হইবে। মৌর্যচযুগ 
বলিতে গেলে সাধারণতঃ এ্তিহাণ্সফের মতে ৩২৫ খবঃ পুঃ হইতে 
খুঃ পুঃ ১৭৫ অব পর্ধ্ত্ত সার্দণতাব্বী কালকে বুঝায়। সামাজিক 
£ষতিহাসের বিষয় আলোচন। করিতে গেলে, মৌধধয-সাস্রাজা স্থাপনের কিছু কাল পুর্ব হইতে 
এবং মৌর্ঘাসাআজ্যের অবসানের কিছুকাল পর পর্যন্ত সময়ের সমাজের অবস্থা! পর্যালোচনা! করিতে 
হইবে। কারণ, মৌধ্য-সমাট, চক্জগুপ্রের সিংহাসনারেছণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নুতন সমাজ 
সহম। প্রতিষ্ঠিত হজ নাই এবং মৌ্ঘাবাঞ্জগণের তিবোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজ সহসা বিলুপ্ত 
হয নাউ। প্রদক্গরুসে মৌর্য পু্মাযুগের সা'ঘাপ্রিক বিষয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন কেন না, 
উক্ত যুগে ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকলল বুগ্, মহাবীর ও অন্ন ধর্মাচার্যগণ ও সংঘনায়কেরা নিজ 
নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন | ব্রাঙ্গণ খষিরাও এ বিষয়ে নিশ্চেট থাকেন নাই। তীহারাও 
ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে 
ভীছারাই সর্ব প্রথমে অভ্াখান করিয়া, উহা অপেক্ষা জ্ঞানের প্রধান স্থাপনে যন্রধান্‌ হইমাছিলেন ) 
সমাজ সন্ধেও তহারা দেশ, কাল, পাত্র'ভেদে পরিবর্তনশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নীতিগুলির সংঘর্ষে সমাজের বিশেষ পরিবর্তন ঘর্টে। এইগুলির 
আলোগনা বিপেষ এগ়োজনীয় ৷ তবে ছুঃখের বিষয়, মামাজিক ইতিহাসে বৌদ্ধ বা জৈন মহাপুরুষ- 
দিগের মত ম্বন্ধে আমর! বিশেষ অনভিজ্ঞ ! আবার ঠিক এ ঘুগে রচিত ক্রান্ণ-্রও অতিবিরল। 
ছুই একখানি যাহা! আছে, তাহাদের রঠনার কাল লইয়াও বিশেষ মততেদ আছে। এ অবস্থায় 
শরীক প্রতিহাসিকদিগের সমসাময়িক বিবরণই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল। 
করেক বৎসর হুইল, কৌটিল্যের অর্থশান্্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মহীশূর গতর্ণমেন্ট কর্তৃক 
উঠা প্রকাশিত ও ইংরাল্জী ভাষায় অনুদিত হইগাছে। এই অর্থশীস্্র এক বিরাট, গ্রস্থ। যে 
ব্রাহ্মণ রাজনৈতিকের মন্্রশক্তি ও গ্রতিভাবলে প্রবলপরাক্রান্ত ন্দরাজগণ উৎখাত ও মগধে 
মৌর্ধাযাজ চনদ্প্গ্রতিটিত হন, সেই কোটিলা বা চাণক্যই এই খন্থের রিতা । 
উপস্থিত ক্ষেত্রে াগক্য বা কৌটিল্যের পরিচয় বা! জীবনী বাইয়া আমাদের বাস্ত হইবার প্রয়োজন 
নাই। হিচ্গু রাজনীতি ও সাহিত্য চাণকোর নাদের উল্লেখ ও তাহার কুটবুদ্ধির কথা বছ স্থলে 
উল্লিখিত হইগ্থাছে। তবে এ গ্ষত্রেপ্রলঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, হিলেআগু- 
প্রমুখ কোন ফোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে অরথশান্্ কৌটিলোর নিজের রচিত হে, তাহার 
কোন শিষ্য বা গ্রশিষোর রচিত। তাহাদের এরূপ সন্দেছের কারণ এই যে, উক্ত এস্থের বহু স্থানে 
মতবিশেষের খণ্ডন বা সমর্থনের জন্ত ফৌটিলোয় নিজেয় নাম উল্লেখ করিরা। তাঁহারা উদ্ধ ত 


মৌরঘাুগের ছিতিকাল। 


সন ১৪২৮] মৌর্ঘ্য-যুগের ভারতীয় সমাজ ১৫৭ 


হইয়াছে এবং “ইতি কৌটিলাঃ”, “নেতি কৌটিগ্: প্রভৃতি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে! কিছু দিন 
হইল, এই নুতন মতও খিত হইয়াছে । 

অর্থশাস্ত্রের তিন চারি স্থানে উক্ত শ্রস্থ কৌটিলে'র রচিত বলির! লিখিত হইয্াছে। গস্থারস্কে 
ভুমিকায় "কৌটিল্যেন কৃতং শাস্্ং বিনুক্তএ্থবিস্তরম্*_এ কথা! বলা হইয়াছে। আবার এ্স্থের 
মধ্যে এক স্থানে বল! হইয়াছে যে, উত্ত প্রস্থ “কৌটিলোন নরেন্রা্থেণ অর্ধা্থ কোন লোকপালের 
উপদেশের জন্য কৌটিলা কর্তৃক রচিত । ক অবশেষে গ্া্থের উপদংহাঁর স্থলেও উত্ত খস্থ 
চাগক্যের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, 

“বেন শান্তং চ শন্তং চ নন্মরাজগতা চ ভুঃ) 
অমর্ষেনোদ্ধ,তান্তাগু তেন শান্্রমিদং কৃতম্‌ 1” 

এতভিন্ গ্রন্থের ভাষ] এবং গ্র্থে বর্ণিত সামাজিক ও রাজটনতিক অবস্থা! প্রভৃতির পর্যালোচনা 
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্্থ কৌটিল্যের খ্বরচিত এবং কৌটিল্যের সমপামস্িক মৌর্য্য- 
ঘুগই উহার রচনা-কাল। অরথশাস্ত্রের সমাজের চিত্রের সহিত শ্ীকৃনিগের লিখিত ভারতীয় 
সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রের বু সাদৃঠ আছে) যথাসময়ে তাহার আলোচনা করা হইবে। 

অর্থশীন্্রের সময় নির্দেশের পর, আমরা অর্থশাস্তবর্মিত সমাজেস্ট বিষ্ন আলোচনা করিব ) 
সেই যুগের আধ/-সমাজ চাতুন্বর্ণামূলকই ছিপ, অর্থ সমাজ শ্রানণ, ক্ষত্রিয়, বৈগু ও শূত্র_-এই 
চারি বর্ণের, লোক থইয়া গঠিত হিল। কিরাত-চগালাদি অগা বর্ণ ও বন্তজাতীয় লোকের 
স্থান বোধ হয়। সমাজের মধ্যে হিল না) কেন না, অর্থশান্তরে দেখা যায় যে, নগরে বা খামের 
মধ্যে ইহাদিগকে বাদ কৰিতে দেওয়া হইত না-_ইহাদের স্থান পলীর বাহিরে ছিল ( জনপদ-নিবেশ 
৪ পৃষ্ঠা )1. *পাহগুচগ্ডালানাং এশানাস্তে বাস: 1৮ ৫৮ পৃষ্ঠা )। প্রাচতুম বৌছগ্রস্থগুলি 
এবং জাতকে$ চণ্ডালের! এরূপ অপপৃশ্ত ও সমাজবহিতূ ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? 

,ছিনুসমাজের এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রা্গণের প্রাধান্ত অর্থশান্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। 
বছ পূর্বেই উচথা স্থাপিত হইয়াছিল । কোন কোন এতিহাদিকের মতে বৌদ্ধধন্ম স্থাপনের সময় 
্রান্মণের মরঘ্যাদা ক্ষত্রিয়াপেক্ষা নান ছিল । প্রখ্যাতনামা পালিভাষাবিদ্‌ এতিহ/লিক ডাক্তার রি 
ডেভিড্স্‌ তাহার 8৫৫19: 10৭18 বা! *বৌদ্ধভারত গরস্থে এই বিষয়ের আলোচন| করিয়া 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধশ্নের উৎপত্তিকাবে বোধ হয়, সমাজে কতি়-প্রাধান্তই 
ছিল। 

এস্থলে এ বিষয়ের বিদ্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই । তবে এইটুকু মাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, বৌদধ-ুগের বহু পূর্বেই ত্রন্ধণপ্রাধন্ স্থাপিত হইয়ছিল। তষে বৌদ্ধ ও 
'দৈনধন্-রীরর্তকের! ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং *তাহার৷ ক্রান্মণপ্রাধান্ত স্বীকার করিতেন না। 
৮55 05৮139 মহোদয় কেবলমাত বৌদবধস্থারৌচনার ফলে যে তখো উপনীত হয়াছিলেন, 


ক বলা াগুনয পরযোগসুণলক্া 6। 
কোটিলোন নরেশ বে শাসন বিধি; কৃত; ৪--শাসনাধিকার২, ৭৫ পৃ 





১৫৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ধর্ব সংখ্যা 


আহা সববধাদিসম্মত থা যথার্থ বণিয়া গণ্য হইতে পারে না।, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মভ যাহাই 
হউক না কেন, হিন্দুপমাজে ত্রাঙ্মণ রে স্থান অধিকার করিতেন এবং সামাজিক প্রাধান্) ভিন্ন 
্রা্মণের কতকগুলি বিশেষ অধিকার বা পরিহার ছিল। এই পরিহারগুলি হইতে ত্রাঙ্মণের 
প্রকৃত সামাজিক মর্যাদা বুঝা। যাইবে । অথ্ে আমরা দেইগুলির উল্লেখ করিব । থে কোন প্রকার 
অপরাধে অপরাধী হউন না কেন, ব্রাগ্ধণের প্রাণদণ্ড বা কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। 
কৌটিলা বলেন, 

*সব্বাপরাধেষপীড়নীয়ো ব্রাঙ্গণঃ । ভগ্তা ভশ্তাক্কো ললাটে জাদ্যবহাদপতনায় ! স্তেয়ে খু) 
মহয্যবধে কবন্ধঃ। গুরুতলে ভগঠ্‌। স্থুরাপানে মদ্যধ্বগঃ | 

শ্াঙ্গণং পাপকণ্মাণমুদ্ঘাাস্থক্কতত্রণম্‌ | 
কুর্যযা্লিবিষয়ং রাজা! বাদয়েদাকরেনু বা ।”--(২২২ পৃঃ)) 

দোথাশঙ্কা় (3850161০0০1 ৫৭11:) ত্রাঙ্গণ ও ব্রতণালীদিগের কেবলমাত্র প্র জিজ্ঞাসা 
(দ্ধের!) করিয়া ছাড়ি দেওয়া হইত ব| বিশেষ অপরাধের স্থল থাকিলে চার-ক্ষিত করিয়া রাখা 
হইত। অগ্ বর্ণের অপরাধীদিগের গ্তার বঞ্রণা ব উতপীড়নাদি ছার! দোব-্বীকার করিতে বাধ্য 
করা হইত না। কোন রাজকর্মগরী উল্লিখিত নিক্মন গঙ্ঘন করিলে তাহাকে দণ্ভাগী হইতে 
হ্ইত। 

অ্থ-দগ্ডাদি স্থলেও বিশেষ নিগ্ধম ও পরিহার ছিল। প্রাচীন স্ত্রকার গোতমের 
মতে ব্রাহ্মণ চৌধ্যাপরাধে - অপরাধী হইলে, তীহাকে শুদ্র অপরাধীর দণ্ডের ৬৪ গুণ অর্থদণ্ড 
দিভে হইত। অর্থশান্সে এ নিয়মের উল্লেখ নাই । তবে কতকগুলি কাম্য শ্রাঙ্মণের বিশেষ 
অপরাধ বলিয়।: পরিগণিত হইত। যেমন, সুরাপানানি শুএাদির পঞ্ষে কোন অপরাধ বঙিয়াই 
গণ) হইত না, কিন্ত ্র্গণ সুরাপাযী হইলে তাহাকে ললাটে চিষ্টিত করিয়া রাজ্য হইত বিতাড়িত 
করা হইত। অর্গদগ্ডের সম্বন্ধে কৌটিলো একটি বিশেষ বিধি দেখ| যায়। উহ্থা এই যে, যদ 
কোন ক্রাহ্মণ বা অন্ধন্থাবলম্বী পাষণ্ড তপস্থী অর্থদণ্ড অশক্ত হইতেন, তাহা হইগে তাহার অর্থের 
[বিনিময়ে জপ-তপাদি ছারা রাজার মঞ্গলাকামনা করিয়া ব! উপবাসাদি করিয়া অরথদ-দায় হইতে 
মুক্ত হুইতে পারিতেন। 

আহ্ষণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় সাধারণতঃ সাক্ষিরূপে আহত হইতেন না। হইলেও সাক্ষাদানকানে 
বিনা শপথে বক্তব্য বলিতে পারিতেন | বিচারক শ্রান্ধণ সাক্ষীকে পক্রহি” বলিয়া সাক্ষাদানের 
আদেশ করিতেন । 

আহি বা বেদপারগ ব্রাহ্মণের! “অকর! ছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে ফোন প্রকার কর 
দিতে হইত না। অর্থান্তে ্াঙ্গমাত্রের কর-ঁহিতে)র উল্লেখ নাই। তবে বিদ্বান প্রোতিয়- 
দিগকে নিষকর ভূমি দানের উল্লেখ আছে। এই সমভ্ত ভুমি ব্স্মদে বলিয়া পরিগণিত হইত 
এবং সর্ঝপ্রকার কররহিত ছিল। ন্সতি প্রাচীনতম বৌন্ধগ্ছে এই সকল অ্গদেয় ভূমির 
উল্লেখ পাওয়। ধার। 'দীঘনিকায়' গ্রে কিপর সুত্রে আমর! এদ্াদেয়ভোগী নহাশাশ ত্রাহ্মণ- 
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দিগের উল্লেখ পাই থাকি! *) এই মহাশালগণ কোন প্রকার কর দান করিতেন না এবং 
এ ভিন্ন তাহাদের নথান্ত বিশিষ্ট অধিকার ছিল। 

্রাঙ্গণমাব্েরই অবরত্ধ সবে, ধর্মস্থত্র ও ধশ্মশান্্ীগিতে মতভেদ দৃষ্ট হ্র। আপন্তঘ ও 
বৌধাঙন ধর্মন্ত্রে "অকর£ শ্রোতরি্:” এই হুত্রটি হইতে কেব্লমাত্র প্রোত্রিযরই বকর 
ছিলেন বলিয়। বুঝা। যার। কিন্তু বশিষ্ট-র্দশাস্ত্রের মতে ব্রান্দণমাত্রেই অকর ছিলেন) বশিষ্ঠ 
বলেন,_ 

পরাগ! তু ধর্মেণাস্শাসন্‌ যঞ্ঠং অংশং হরেৎ ধনগ্ত। অন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ। ইষ্রপূর্ত্ত তু 
থঠমংশং তজগতি। বরাহ্ছপো৷ বেদমাঢাৎ করোতি, ত্রাক্ষণ আপদ উদ্ধরতি। তল্মাৎ ঝ্ষণোইনাদ্যঃ__ 
সোমোহন্ত রাজ! ভবতি ৷” 

অর্থশান্ে ত্রাঙ্ণমাত্রের অকরত্বের উরে নাই। শ্রোত্িয়দিগের কথাই বিশেষভাবে লিখিত 
হইম়্াছে। কর-রাহিত্য ভিন্ন তাহাদিগের অন্যান্ত অধিকার ছিল। তাহারা বিনা শুক লবণ 
পাইতেন।  ( শ্রোকযাস্তপশ্িনো বিটস্চ ভক্তলবণং হরেঘুঃ) অঃ শাঃ, ৮৪ পৃষ্ঠা) 
যন্ত, উপবীত, গৌল প্রভৃতি কার্য্ের জন অন্ধ জনসাধারণের স্তায় ভাহাদের জবা সন্তারের উপর 
শুল্ক জওয়া হইত না। (কৌ, ১১১ বৈবাহিকমন্ায়নমৌপধানিকং বজ্ৃত্/প্রসবনৈমিত্তিকং 
দেবেজাাচৌলোপনয়নগোদীনব্রতদীক্ষণাদিযু ক্রিয়াবিশেষেষু ভাতমুদদুং গচ্ছেৎ।) তাহারা রাজার 
ক্ষেত্র হইতে. বজ্ঞার্থ বা দেবকার্্যার্থ পুষ্প, ফল, শঙ্তাদি বিনামূল্যে আহরণ করিতে পারিতেন। 
আোতরিয় ও ব্রাহ্মণমাত্রেই বিনা শুল্কে নদী পার হইতে পারিতেন। 

উপরোক্তগুণি ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়ধিগের আরও কতকগুলি অধিকার ছিল। 
নিছে তাহা লিখিত হইল, 

১) উন্তরাধিকারিহীন শ্রোত্রিয়-মম্পতিতে রাজার অধিকার ছিল না। অন্ত বর্ণের 
সম্পত্তি হইলে, উহা রাজকোষে গৃহীত হইত। “অদায়াদকং রাজ! হরেও, বৃত্তি প্রেত কদর্ধ্য- 
বর্জম্ন_অন্যত্র শ্রোতরিয্রব্যাৎ। তৎ ব্ৈবিদ্েভ্যঃ প্রবচ্ছেৎ।”--উক্ত সম্পত্তি বেদবিৎ 
রাহ্মণগগপকেই প্রদত্ত হইত। ধ্ুসথগুলিতেও এ বিধি দেখা যায়। 

২। অন্ত কেহ বনপূর্বক বা অন্ত কারণবশতঃ শ্রোত্রি্সম্পত্তি অধিকার করিয়।৷ নিজ বশে 
রাখিলেও, অন্ত বর্ণের লোকের সম্পন্থির নায় শ্রোকরিয়-দ্রব্যে ভেগন্দনিত অধিকার (80 ৮৮ 
৪৫%250 039233100, 07 71530879115 11210) বা স্বত্ব জন্মিত না।--১৯১ পৃষ্ঠা 

প্উপনিধিমাধিং নিধিং নিক্ষেপ স্্ি্ং লীমানং রাজশোরযদ্রবাশি চ।” 

৩। বুদ্ধে_বিদদিত রাছে) রাজা, ক্ষণ বা আোরিয-ব্য থেস্ছ তোগ করিতে পারিতেন না। 
তাহাদিগকে উদ প্রতা্পণ করা হইত । 

দৌর্যাুগে ব্রাহ্মণ, বিশেষত; তরোবরিয়দিগের বিশেষ অধিকার সছদ্ধে উপরে যাহা লিখিত 





শান শব অতি প্রান । পপি উহার উল আছে দীনাকার, সহশাল শলোর 'যহাষ্্থ' 
এইকপ ব্যাধযা করিয়াছেন । 


১৬০ সাছিত্য-পরিষত-পত্রিকা [সংখ্যা 


হইল, তাহা হইতে ব্রান্ধণের সামাজিক প্রাধান্ত বুঝা বাইলে। ত্রাকগণপ্রাধান্ঠ বহু পূর্বেই 
স্থাপিত হইয়াছিল ' এবং বৌদ্ধ, জৈনাদি ভিধপ্মাবলখীদিগের চক্ষে উহ! বিসদৃশ বলিয়া বোধ 
হইভ। বৌদ্ধ ও লৈনধ্স-পরতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় ধর্ম গ্রচারবগণ ক্রাহ্মণঞধানত স্বীকার করা দুরে 
থাকুক, ক্ষত্রিরগপকে শ্রেষ্ঠ বলিয়! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। জাতাভিনান ও স্থ স্ব 
জাতির প্রাধাঙ স্থাপনের চেষ্টা কেবল ব্রা্গপদিগের মধোই ছিল না। প্রাচীন বৌদ্ধ ও 
জৈনগ্র্থালোচন। করিলে বুঝা যার যে, স্বপং তথাগত বুদ্ধও জাতাভিমানবিবর্জিত ছিলেন 
না এবং দী্নিকাক্ের অন্তর্গত অম্্ঠ স্থত্রে অথ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন 
ব্যপদেশে তিসি ক্ষত্রিের প্রধান স্থাপন করিতে হত্ুবান্‌ হইয্াছিলেন। এরূপ অস্ত দুই 
চারিট হ্ুত্রে দেখা যার যে, তিনি সকল বর্ণেরই সানান্ত প্রামাণ করিতে চেষ্টা, করিয়াছেন এবং 
পরনঙগক্রমে ত্রান্মপোচিত কণ্ঠের উৎকর্ষ, গুণ বা আান-প্রাধা্তই যে প্রকৃত আর্দশস্থের চিহ, 
তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । অন্য দুই এক স্থলে আবার ব্রাহ্মণ 9 ক্ষত্রিয় যে অন্ত বর্ণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ এ কথাও বুদ্ধ কক উক্ত হইয়াছে । ( ককথ্যালস্থুত )। 

্া্গপবিদ্বেধী জৈনেরাও ত্রাঙ্মণের নিক্ক্ত্ব প্রনাণ করিবার অবসর পাইলে ছাড়িতেন 
না! করন্থত্র গ্রছে বর্ণিত আছে যে, জৈনধন্মের অন্ঠতম প্রবপ্তক মহাবীর, ত্রাঙ্মণী দেবনন্দার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন! কিন্তু গাছে এ হেন অরতের নিকুষ্ট গর্ভে উৎপত্তি হয়, এই ভাবিয়া 
দেবরাজ শত্রু (ইন্জু) শুভক্ষণে অতি সন্তর্পণে গিঞা, প্রান্ধণীর গর্ভ হইতে ভ্রপকে গ্রহণ 
করিয়া, বৈশালীর গণরাজকুমারী ভ্রিশলার গর্ভে উহা স্থাপন করেন | 

ফলতঃ নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণ, দৈন ও বৌদ্ধ গ্রস্থগুণি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 
য় বে, যদিও “বৈদিক ঘুগেই ক্রাঙ্গণের প্রাধান্ের মুভি স্থাপিত হইয়াছিল, এ কথা 
বারংবার উদ্র হইয়াছে, তথাপি উহা একদিনে স্থাপিত ও অন্ত বর্ণ, বিশেষতঃ ক্ষরিয়গণ কতৃক 
অন্থঙ্গোদিত ও গৃহীত হু নাই। অতি প্রাচীন ঘুগে দ্বিগাতি মাত্রেই বেদচর্ড। ও যাগু-যক্জাদির 
অনুশীলনে যদ্ধবান্‌ ছিলেন । যন্ত্র খবিদগের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয় । কতিপয় বৈপ্ত ও অনুচন 
একজন শৃত্রের নাম দেখ যায়। ক্ষাতরির-বৈশ্তাদির মধ্যে, শাল্তল্ানী অধ্যা্মচিস্তাপরারণ 'রানর্ষি 
বা মুন্িদিগের অভাৰ ছিল না। ক্ষত্রিয়কুলে অনেক ধীমান্‌ দার্শনিকের জন্ম হইয়াছিল এবং 
সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ এই সকল রার্ষির শিশ্যত্ব গ্রহণ করিতে কু্ঠিত হইতেন লা। এতস্িব্র 
অসবর্ণবিবাহের প্রচলন থাকার, ষতিয়়াজগণের সহিত অনেক খধিবংশের আদান-গ্রদানও 
চপিত। ফলে উভয়ের দ্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট ছিল। 

ফালক্রমে নানা কারণে উভয় বণের মধো মনোবিবাদের সুচনা হইয়াছিল এবং এই 
সকল মনোবিবাদের ফলে উরের মধ্যে ভীষণ "সংঘর্ষ উপস্থিত হয়) মহাভারতের উদ্যোগ- 
পর্ব আদিপব্ধ ও অহুশাদনপর্বের নানা স্থানে পুরাল্পের এই সকল সংঘর্ষের কথা বারংবার 
উ্িখিত্ হইযাছে। 

আদিপর্কের এক স্থলে (আদিপর্ক, ১৭৮ অধায়) এই ক্রা্দণ-ক্ষতিয়-যুদের মুল কারণের 
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ফথা বিস্তৃততাবে লিখিত আছে? উক্ত অধ্যায়ের উপাখ্যানাটিতে বণিত আছে যে_-কৃতবীধ্য- 
সম্মানেরা ভূগুবতখরীরদিগের সঙ্ধিংত ধন আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, উত্তর পক্ষে বিরোধ 
উপস্থিত হয় এবং তৃগুদিগের তিরস্থাবের ফলে কত্রিয়গন সবংশে আন্ষপরিগকে বধ করেন। 
স্গ্র ভূগুবংশ তাহাদের হস্তে বিনষ্ট হয়;কেবল একটি ভার্গব রমণী অন্তঃসবীবস্থায় পলায়ন 
করিয়া গ্রাণরক্ষা করেন । কালক্রমে তাঁহার গর্ভে মহর্ণি উর্ষেবর জন্ম তয় 1& উর্বর পর 
বষ্তকুলে জমদ্ি ও তৎপুত পরশুরাদের জন্ম হয়। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিংক্ততিয় 
করেন বলিয়া, পুরাণাদিতে উপাখ্যান আছে। তাহ! হইতেই ত২কালে ত্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের 
গরম্পরের প্রতি শত্রুতা বুঝা বায়। 

আন্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই বুদ্ধ বহুকাল ধরিগা চলিতে থাকে। তৎকালের ব্রান্দপেরা 
ধচূরবদ্যা বা বুদ্ধবিদ্যায়ও হীন ছিলেন না এবং এই বুদ্ধে তাহারা অন্ত বর্ণের সাহাহ্য প্রাপ্ত হন 
বলিয়। বোধ হয়। বন্ততঃ উদ্যোগপর্কের এক স্থানে ব্রাঙ্ণণগণ যে বৈহাশুদ্রাদির নেতৃত্ব লাত করিয়া, 
তাগদের সাছায্য কষত্রিয়দিগের সহিত ঘুদ্ধ করিতেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষতিয়েরাও 
বহুকালখ্ঠাপী বুদ্ধের ফলে হীনবল ইইয়। পড়েন এবং কালক্রমে ত্রাঙ্গণ-প্রাধান্থ স্বীকার করিতে 
বাধ্য হন। যাগ হউক, অরশান্ত্রের সময় ্ষণপ্রাধান্ত স্থাপিত হয় এবং অর্থশান্ত্রে তাহাদের 
যে কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পূর্বেই বলা হইগ্লাছে। 

্াঙ্মণের পর ক্ষত্িয়দিগের কথা৷ ক্ষত্রিয়েরাও সমাজ্ছে ত্রাহ্মণদিগের নিয়ে অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিতেন ৷ অর্থশান্রে কত্রিয়দিগের স্থধন্ম ও কর্তৃব্যের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় এবং 
তাছাদেরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ আছে। তাহাদের সামাজিত স্থান ঠিক ক্রা্ষণের নিছে 
হওয়ায়, অগদগ-সথলে তাহাদিগকে অন্ত বর্ণাপেক্ষা অন্ধ দণ্ড দেওয়া হই” ,বাক্পারু স্থলে 
ক্ষত্রিমকে অবমাননা করিলে বৈগ্ঠ-শৃদ্দাদি অপেক্ষা অধিকতর দও দিতে হইত কষত্রি়কে দাসরূপে 
বিক্রয় করিলে অপরাধীকে ঠিন গুগ অর্থদও দিতে হঈত। এইরূপ সীমালিক মর্চাদা-হিসাবে 
আইনের চক্ষে ক্ষৰিয়ের স্থান ্রাঙ্মণের নিয়েই ছিল ক্ষততিয়া রমণীর বিবাহ বা পুনর্বিবাহ বিষয়ে 
বিশেষণবিধি ছিল। কৌটিল্য যোদ্ বর্গের মধ্যে কৰি্ববলের বিশেষ প্রশংস! করিয়াছেন। তাহার 


অতো সহীতঙং ভাত কষাররেণ বকা ॥ 
খনতাধিগতং হিং কেনচিৃগুধশ্নি। 
তদ্বিত্তং দৃপ্ত; সর্ষের সঙগেতাঃ ক্ষতির ॥ 
অবদ্ গত: কোধাদ্ভগৃত্থান্‌ শরপাগতান্‌। 
নিজ £ পরমেবাাঃ মরবাংঘাস্‌ নিশিতৈ: শবৈ: ॥ 
আগর্তা দববৃত্তততশ্ছেক;, বাং বন্দ্ধরাম্‌। 
তত উচ্ছিদামালেহু ভৃগুষ্েবঠে ভয়াৎ তদা॥ 
ভূষুগাছো। গিরি ছূ্গ; ছিমবন্তং এগেদিরে | 
তামানাতস| গর্ভ, জয়া দে মহৌলসম্‌ ॥ 

ামহান্ারত) জামিপর্ব--১৭৮ অথাক়। 


১৬২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [দখ সংখ্যা 


মতে তর্ছণাপেক্ষ। “প্রহ্রণবিদ্যাবিনীতে তু ক্তি়বলং শ্রেরঃ।'--সর্গাৎ, প্রহ্রপবিদ্যাকুশল ক্ষবিয় 
দৈস্ই সর্বাপেক্ষা উত্রুষ্ট (৩৪০ পৃষ্ঠা )) 
উপরোক্ত বিষয়গুলি ভিন অশান্ত কষতিয়দিগের সম্বন্ধে আর বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহার 
কারণস্থরূপ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, মৌরাযুগ ক্ষত্িশ্তির অবসাদ বা অবদানের সময়। 
ভারতযদ্ধের সঙ্গে নেই ক্ষত্তি়শক্তি একেবারে হূর্দল হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে অবশিষ্ট 
কষ্িয়রাজগণের অধিকার ও প্রীধন্ত ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে এবং ক্ষ্রিয়েতর রাজগণের প্রাধান্য 
বাড়িতে থাকে ।' বুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়াতিমানী শীকোরা কোশলরাজ ও যগধরাজকে 
উচ্চকুলোততব ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিতেন না এবং তাহাদের সহিত কন্ঠার বিবাহ দিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন। বৌদ্গ্রস্থ হইতেও জানা যায় যে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাকারাজকুষারীর পাণি- 
প্রার্থী হইলে, তাহাকে এক দানীগর্দজাতা কুমারী সমর্পণ করা হ্য়। এই শাকাবংশীয়া 
দাসীগর্ভজাতা৷ রাজকন্ঠার গর্ভে পরিণামে প্রসেনজিতের বিডুড়ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। মাতুলালয়ে অবমানিত হইরা, কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, মাতার জন্মবৃস্তান্ত অবগত হইয়া, 
ইনি ক্রোধে সমস্ত শাক্যবংশেন্ উচ্ছেদলাধন করেন | ইহার কিছুকাল পরে মগধে শিশুনাগবংশের 
অবসান হয় এবং শিশ্ুনাগৎংশীয় শেষ রাঙ্গা নন্দের শৃদ্রাপত্বীগর্ভঙাত পুর মহাপদ্স নন্দ মগধের 
সামান্য লাভ করেন। বিষুপুরাণে এই মহাপ নন্দ "পরশুরাম ইব দ্বিতীয়্ত্রিয়স্তকারী” 
বলি উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উল্ত পুঝাণের মতে অতঃপর শূত্র ছুপালদিগের রাজত্ব হইবে, এই 
কথা উল্লিখিত হই্াছে। .ননদেরা শূদ্রাগর্ভজাত ও ক্ষতরিযদ্ধেবী ছিলেন হারা ঠিক শৃদ্র 
বলিয়া পরিগণিত হইতেন কি না, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয়, শৃদ্রাগ্ভজাত বলিয়া 
অল্প ক্বিয়দিগের উণহাসাস্পদ হওয়ায়, তাহার! অনেক ক্ষত্রিবংশের উচ্ছেদ করেন । কিন্ত 
নিজেরা বোধ হয়, আভিজাত্যের দাবী করিতে ছাড়িতেন না। সুগ্রারকষসে ননারাজকে উজ্ভবংশীয় 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । উক্ত গ্রদ্থ নন্দ বা মৌর্ধ্যদিগের রচিত না হইলেও বোধ 
হয়, খরস্থকার তাহার সময়ে প্রচলিত কোন ইতিৰক বা! কিংবদস্তী হইতেই খীরূপ সংস্কারের 
বশবর্তা হইয়াছিলেন। উক্ত ্রাস্থর যঠ অফ মনিপ্াবর রাক্ষস, উচ্চকুলমমূত নন্দরাজকে ত্যাগ 
করিয়া চজগপ্তকে আশ্রয় করায়, বঙ্মীকে নীচগামিন কুলটা বলিয়! তিরস্কার করিয়াছেন । বথা,_- 
পপতিং ত্য দেবং ভূবনপতিমুক্ষৈরভিজনং 
গতা ছিদ্রে শ্রীব্‌ ধলমবিনীতের বৃষলী ।” 
আর এক স্থুলেও তীর ঝাক্ষস, ৌর্য/কে পাপ ও কুলহীন বলয়! উল্লেখ করিয়াছেন,_. 
পপৃথিষ্যাং কিং দগ্ধ প্রথিতকুলজ। ভূমিপতয়ঃ 
পতিং পাপে মৌধ্যাং যদসি কুলহীনং বৃতবতী ।” 
এই সকল হুইচে নন্দবংশীয়গণকে উচ্চবংশজ বা! ক্ষত্রিয় বলিয়া! বোধ হয়। 
এই নন্দবংশীয় কোন রাজপুজের দাসীগর্ভে আবার মৌধ্যরাঁজ চজগুপ্ঠের জন্ম। মৌর্ঘয- 
বংশীয়দগের শুজ্্ব সম্বন্ধে সকল গ্রস্থকারই একমত | শ্্ররাজদিগের আধিপত্যকালে ক্ষতিয়- 
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দিগের যে প্রাধান্ত হাস হইবে, তাহা বুঝা যায়. চন্্রগুপ্তের নর সমপ্ত উলর-ভারত মৌধ্যরাজ- 
গণেরু অধীন ছিল। তাহার সমঞজ কোন ক্ত্রিয় রাজ! বা রাহ্মবংশের উ্েথ দলীওয়া যায় না। 
তবে অর্থশান্ের ,সঙ্ববৃত্াধ্যায়ে কম্োজ ও সুরাষদেশবাদী ক্ষত্রিয়তেলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ইহারা বা্ভীশান্তোপজীবিনঃ, অর্থাৎ পশুপালন, কুমিকার্ধয, বাণিজ্য ও অস্ব্যবমারের দারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন উত্ত অধ্যায়ে লিচ্ছিবিক, বৃজ্ধিক, মন, মন্র, কুকুর ও পাঞালবংণীয় ক্ষত্রিয় 
দিগের উল্লেখ আছে। অরশীল্তরের নমম় ইহারা রাজশব্দোপজীবী অর্থাৎ প্রজাদিগের দ্বারা 
নির্বাচিত গণরাজদিগের অধীন ছিলেন। এই কয়টি কথা ভিন্ন ক্ষত্িয়দিগের সন্ধে আমরা 
আর বিশেষ কিছু জানিতে পারি ন1) মৌধ্যরাজগণের যদয় এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণগুলি 
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বলিয়া বোধ হয় না। 
অতঃপর বৈশদিগের কথা | বৈশ্বের! কৃষি, ঝ!পিগা, পশুপালন প্রন্থুতি বাদীর ছারা 
জীবিকানির্বাহ করিতেন। বুস্ধের জীবন-দময়ে ও মৌর্ঘ্াবুগের অব্যবহিত পুর্বে বৈশবা-শ্রেষ্টী বা 
মহজনদিগের মবগ্া অতিশঘ্ উন্নত ছিপ । প্রাচীন বৌদ্ষগ্র্থে এই মকল কে'টিপতি বণিকৃদিগের 
অতুল খশ্বর্য্যের কথা বর্ণিত আছে এবং উাহাদিগের দানের কথা বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। 
ইহা হইতেই মনে করা! যায় যে, মৌর্দ্যযুগেও ইহাদিগের অবদ্থ। মনী ছিল না। তবে অর্শা্র 
ও অন্ত কতিপয় সমদামগিক গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, নান। কারণে ইহারা রাজ! ও প্রজা 
উভয়ের বিরাগভাজন হইয্াছিলেন ৷ বোধ হয়, দেশের অধিকাংশ মূলধন ইহাদিগের হস্তগত 
হওয়ায় এবং ইহারা ইচ্ছামত দ্রব্যের মূলা বৃদ্ধি করায়, প্রজাপাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর 
হইয়াছিল এবং ইছারই ফলে মৌর্ধ্যরাজগণের দময় ব্ণিকৃদিগের দমনের ভন্ত অনেকগুলি কঠোর 
আইনের সৃষ্ট হইয়াছিল অর্থশীস্ত্রকার কৌটিল্য বণিকৃদিগকে "চোরান্‌ অচোল্াপ্টান্‌” অর্থাৎ 
অচোর সাধুর বেশে প্রজাদিগের সর্ধস্বাপহারী বলিগ্জা উল্লেখ করিয়াছেন। র্থশীন্ছে বণিকৃদিগের 
অতিরিক্ত লাভ'এহণ দূষনীয় ছিল (স্থূণমপি চ লাভং প্রঞানামৌপথাতিকং বারয়ে।_-৯৮ পৃষ্ঠা) 
এবং পাছে “তাহারা অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন, এই জন্য 
রাজ-কর্মচারীরা পণ্যের ক্রঃমূল্যের উপর লাভের অংশ নির্ণয় করিয়। বিকরত্মল্য নির্ধারিত করিয়া 
দিতেন। বর্তমানে ব্যবসায়ীদিগের অত্যাগার্রে ফলে অন্নবন্থাদির মহার্ঘতার জন্য আমাদের 
দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ কোন ব্যবস্থা খাকিলে বিশেষ ভাল 
হইত এবং দারিদ্র্য ও অভাবজনিত অনেক অশীত্তিই নিবারিত হইত। মোটের উপর মনে হয়, 
বণিকৃষিগের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিপ না। সমান্সে ও আইনের চক্ষে ইহাদের স্থান কষত্রিয়দিগের 
নিয়েই ছিল। 
আর্ধ্য-সমাজের সর্বনিয্বেই ছিল শত্রদিগের সন । অর্থশীস্ত্রের এক স্থলে শুদ্রদিগকেও আর্ধ 
বলির! অভিহিত করা হইগাছে। শুরা সাধারণতঃপ্কৃষি ও কাকুকাযোর বারা জীবিকানির্ব্বাহ 
করিতেন । তাঁহাদিগের অবস্থাও ভাল ছিল। . চাতুর্। সমাজে সাম্যবাদের অভাবের ফলে যদিও 
তাহারা আন্মণ ক্ষতিকর স্তায় বিশেষ অধিকারে বঞ্চিত এবং আইনত অপরাধ স্থলে কঠোরতর 
সহ 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ওর সংখ্যা 


দ্ডে দণ্ডিত হইতেন। তথাপি তাহাবের আর্নিক ও নৈতিক অবন্ মন্দ ছিল না 'এবং যদিও 
দ্ডদমতাও বাবছার-সমতার অভাবে সময়ে সমগ্জে তাহাদিগকে খন্ত্রপ। ভোগ কথিত হইত, তথাপি 
বিবাহ-বিধি, দায়-বিভাগ, দ্রবযানির ক্র্বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদিগের বিশেষ কোন 
নৈতিক বাধা (31535210908:0) ছিল না। অগ্ঠ বর্ণের সাক তাহারা যথেচ্ছ পণাজব্যাদি 
্রয়বিক্রয় করিতে পারিতেন, বুত্তির জ) দেশের এক স্থান হইতে অন্ত আর এক স্থানে গমন 
করিতে পারিতেন এবং উচ্ছামত বেতনের চুক্তি করির' কার্য) গহণ করিতে পারিতেন। ভীহাদের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কেহ হশুক্ষেপ করিতে পারতেন ন৷ ঝ। তাহানিগকে সাধ অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিতে পারিতেন না । অর্শাস্টে দেবিতে পাওয়া যায় যে, শুদ্রপ্রায় জনসাধারণের (05859৩9) 
প্রতি কৌটিন্ের বিশেষ সহা্গভুতি ছিল এবং ইহাদিগের রক্ষা ও উন্নতিকলপে কৌটিল্য 'ও 
তৎপ্রবন্তিত শাসন-প্রণ'লীর রাজক্মুচারীর! বিশেষ ফন্্রধান্‌ হইতেন। মতন গ্রাম ঝা নগর স্থাপিত 
হইলে শুদ্রদিগকে আহ্বান করিরা চাষের জন্ত জমি দেওয়া হইত এবং রাজকোধ হইতে বীজ্ধান্য 
ও কিছু টাক! অগ্রিম নেওয়া হইত। মহাজ্নদিগের হল্ত হইতে রক্ষার জন্য সুদের হার সরকার 
হইতে নির্ধারিত করিগ্া দেওয়া হইত এবং কুষি কার্য ব। শন্ত সংগ্রহের সময় যাহাতে ইহাদিগকে 
খণদায়ে বা অন্ত কোন অপরাধবশত: কারাদণ্ডে দণ্ডিত ন। হইতে হয়, তাহারও বিশেষ বিধি ছিল। 

ভূমিহীন শূদ্রদিগের অনেকে অন্ঠের চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত । পরবর্তী অধ্যায়ে 
ইহাদিগের কথা উলিধিত হইবে । কম্কর, কারু ও শিলজীবীদিগের মপিকাহশই নিক্গ নিজ 
শ্রেণী বা গণের নিষ্সমান্যায়ী হইয়। থাবিতেন। এই সকল শ্রেণীর কথ! পরে বর্ণিত হইবে। 
শ্রেনীগুলি নির্ধাচিত গণদুখা বা শ্রেণীদুখ্ গণদ্ধাঝা পরিচালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেমীই 
নিজ নিজ সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম (78918007:৯) প্রবর্তিত করিতে পারিতেন। 
শ্রেমীর সভাদিগের মধ্যে কোন কারণে মনোবাদ উপস্থিত হইলে শ্রেণীমূখ্যেরা উহার বিচার 
করিতেন । অপরাধীদিগকে অর্থদও বা অস্ঠ কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন | অর্গশান্ত্ের 
সমস্থ তত্তবায়, ত্ধব, ফণিকা+, ধাডুছবাণিষ্মা তা, কুশীলব, কৃষক প্রভৃতি সকলেই নিজ 
নিজ শ্রেণীভুক্ত ছিল। মৌর্যারুগে এই সকল শ্রেণীর পরিচালনের জন্ত কয়েকজন রাজকর্ভারী 
লই (লে অমাত্য বা প্রদেষ্টা) একটি দমিতি গঠিত ও স্থাপিত হইঠাছিল। বোধ হয়, 
পূর্ববর্তী যুগে শ্রেণীদিগের ঘে প্রাধান্ত ও ক্ষমতা ছিল, তাহা কিছু খর্দ৷ করিধার জন্যই এই রাজজ- 
নিবুক্ত সমিতির প্রবর্তন হয় । 

উপরিলিখিত ক্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈ, শুদ্র ভিন দেশে চঙালাদি অন্যঙ্গ জাতি ও কিরাতাদি 
নান। প্রকার বন্য জাতীয় লোক ও শ্নেচ্ছদিখেরও বাস ছিল। ইহারা চাতুর্ধপা আর্ধ/, সমাজের 
অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত না। সাধারণতঃ লেক্ষিলয়ের বাহিরে ইহাদের স্থান ছিল। গ্রাম ও 
নগরাধির বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইহাদের নম্বন্ধে আরও কিছু বলা হুইবে। 

“অতঃপর এখানে প্রমঙক্রমে দাদের কথা বলা হইবে । ইহারা বাক্তিগত দ্থাধীনতার অভাব- 
বশত: কোন বর্ণ বা জাতিবিশেষের অস্ততৃক্ক ছিল না। ইহারা শ্বতনত্রভাবে পরিগঁপিত হইত । 


সন ১৩২৮] মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমা ১৬৫ 


অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বৈদিক্ষ যুগেই আর্ধ্যসমাজে দাসদিগের উল্লেখ দেখা যায! 
ইউরো ীয় পগ্ডিতেরা বলেন যে, বিজি » আনার্ধাগরণই দাসরণে হিন্দু 
মমাজে গৃহীত হন। এ মতটি কত দুর সত্য, তাহা বলা যায় না। 
কেন না, প্রাচীন রোমক। গ্রীক ও টিউটন-লমাজে ও অন্ঠান্ত প্রাচীন পমাজমাত্রেই দাসতব-প্রথার 
প্রচলন দেখা যায়। এ সকল সমাঙ্গে সাধারণতঃ বিজিত শক্তকে দাসরূপে কার্যে নিয়োঞ্জিত করা 
হইত। আবার টিউটন প্রভৃতিধিগের মধ্যে গুরুতর অপরাধেও লোকের স্থাধীনত। হরণ করিয়া, 
ভাহাবেনদাসে পরিণত করা হইত। কালক্রমে আবার দারিদ্রোর পীড়নে অনেক লোঁক আত্ম- 
স্বাধীনতা! বিক্রয় করিষ্া, পরের দাসত্ব স্বীকার করিত। কার্থেজিনিয়ান, ফিনিপিয়ান ও অনন্ত 
কতিপয় সমাজে সকল প্রকার পরিশ্রমের কাধ্য দাদদিগের উপর চাপান হইত। তাহাদিগকে পশুর 
মত থাটাইয়া সমাজের যাহা কিছু গ্রয়োপ্নীয় কার্ণা, তাঠা করান হুহত। এই সকল কারণে 
সকল সমাজে দাসদ্দিগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং দ।গ-নংখ্যা পুরণ ও বৃদ্ধির জন কাথেজিনীয় 
ফিনিশীয় জঙদস্থযরা ভূমধ্যদাগরের উপকূলবর্তী নানা স্থান লুঠন করিয়া, তত্রত্য অধিবানীদিগকে 
দাঁসত্বশুঙ্খলে বদ্ধ করিতে কুষ্ঠিত হইত ন!। গ্রীকৃদিগের মধ্যে বিজিত শব্রকে দাসরূপে গ্রহণ 
করিয়া, প্রাণৰপের পরিবঞ্ডে তাহাদিগকে পশুহ্ছে পরিণত করা হইতণ প্রাচীন রোমকদিগের 
মধ্যেও রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম-পরাঘ্মুখতা ও বিলাসিত/বুদ্ধির সহিত অসংখ্য দাস 
রাখিবার প্রথ। প্রচলিত হয়। এই সকল দাসের অধিকাংশই পশ্চিম এদিয়া, আফ্রিকার উত্তর 
প্রদেশ ও ইউরোপ হইতে গৃহীত হইত। টিউটন, গল, সাইবিরিয, গথ, বিজিত শীকৃ, দেশীয় 
(050791) লিবীয়ান, শ্ভ২ নিগো। গ্রভূতি নান! জাতীক্গ দাসে রোমক সাত্রাঙ্জা ছাইয়। গিয়াছিল | 
রোমকদিগের, কৃষিক্ষে্গুলি অধিকাংশই দাসদিগের দ্বার। পরিচালিত হইত |: রগ বন্ীবয়ন, 
শিল্পকাধ্য গুভূতি সমস্ত কার্ধোর জন্য দাসের প্রয়োজন ছিল। ইহাদের সংখা; এত অধিক, 
হইয়াছিল যে সময়ে সময়ে *ইহাদের বিভ্রোহ দমনের জন্ত গ্রদেশসযুহে বিশাল বাহিনী প্রেরিত 
হইত। ' উহাদিগের সাহায্য অতি কষ্টে রক্তজোত বহিয়া গেলে দাস-বিদ্রোহ নিবারিত হইত । 

রোম ও» শ্রীক্‌ প্রভৃতির চক্ষে দাসের মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না! তাহাদিগকে দ্রব্য 
বলিয়া (63) বিবেচনা কর! হইত। প্রতু ইচ্ছাম্ত,দাদকে প্রহার করিতে, দও দিতে, বিকলাঙ্গ 
করিতে, এমন কি, মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। তাহাদিগের কোন অধিকার বা সম্পত্তি রাখিবার 
ক্ষমত। ছিল না। দাসের উপার্জিভ দমণ্ত সম্পতি_এমন কি, তাহার সস্তানসম্তরতিও প্রনুর 
বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবর্তী যুগে অব ইহার গ্রতিকার-চেষ্টা হর এবং কতিপয় সহদয় 
রোমক সমাটের অহ্কম্পায় দাসদিগের অবস্থা উন্নীত হইয়াছিল । 

পূর্বেই বলিয়া, ভারতে দাসন-প্রথা অতি প্রান কাল হইতেই গবর্তিত হইযাছিল।। বৌদ্ধ 
ধর্শের উৎপত্তির সদয় রচিত পালি ও অন্ন গ্রন্থ হইতে* আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে 
এ্রতীযদান হয় যে, অনার্ঘ) ও বিজিত ন্র ভিন্ন আধ্যবংশীয় লোকেও নানা কারণে দাসরূপে 
পরিণত হইতেন) যুদ্ধের ফলে দাসত্ব ভিন্ন নিম্নে কয়েকটি কারণ দেওয়া গেল, 


গাস ও দাসন্ব-প্রথা। 


১৬৬ সাহিত্য-পরিঘত-পত্রিকা রথ সংখ্যা 


*৫১) খণের দায়ে অনেকে দাসতু স্বীকার করিতে বা। নিজ নিক স্তরী-পুত্রকে বিক্রর করিতে 
বাধ্য হইত। *আধ্য-সমাজেও ইহার অনেক উদাহরণ পারা বাঘ়। আমাদের যহানারতে 
হরিশ্ত্ে স্রী-পুত্র ও আত্মবিক্রয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন! খেরীগাথা নামক পালি 
গ্রন্থে আছে থে, নৌধ্া-বুগের অবাবহি্ পৃর্ধে রচিত ইসিদাসী নারী খেরীর আত্মজীবনীর শেষভাগে 
যে ভাগে তাহার পুর্বখণ্ডের কথা বিবৃত আছে, গেই অংএ পাঠে জান। খায় যে, ইসিদাসী পুর্ধ- 
জন্মে কোন এক দরিদ্র শকট-ঢালকের বা হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। শকট-টালক কোন বণিকের 
নিকট খণ করিয়াছিলেন এবং বথাকালে উক্ত খণ সুদসমেত পরিশোধ করিতে না! পারায়, 'বণিক্‌ 
বলপূর্বাক তাহার কল্তাকে ধরিয়া বান এবং বোধ হয়, দাপীত্বে নিুক্ত করেন। কালে 
প্র কন্টার গ্রতি বণিকের পুত্রের আমত্তি জন্যো। মুলটি এই” 

ভিংসতিবন্দমহি দতো সাকটিককুলম্হি দাঞিকা জাতা ) 
কপণম্হি অপ্পভোগে ধনিকপুরিসপাতবছুলম্ছি ॥ ৪৪৩ ॥ 
ত মং ততো সংখবাহো। উ্সরায় বিপুলায় বডটিয়া ) 
ওকড্ডতি বিলপন্তিং অচ্ছিন্দিত্থা কুলধরনূস ॥ 38৪ ॥ 

(২) স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয়ের উদাহরণ-_ প্রাচীনতম বৌদবগ্রস্থ বিনয়পিটকের দুই স্থলে দেখা যায় 
(প্রথম খণ্ড, ১৬৮, ১৯১)। 

(0৩ উৎকট পাপ বা অপরাধের ফলে অনেকের স্বাধীনতা অপহরণ করার বিধি ছিল-_ 
অধ্শান্ত্েও এরূপ বিধি দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের ভ্রীলোক স্বেচ্ছায় কুলটা! বা দুষ্চরিতর! হইলে 
তাহার স্থাধীনতা। হরণ করিয়া, তাহাকে বাজার দাসীতে পরিণত করা হইত ! "্র়ংগ্রকুতা 
রাজদাপ্তং গচচেখ)” জাতকেও বর্ণনাপ্রসঙ্গে এরূপ একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে 
এই কম কারণে দাস ঘটিত। বৌদ্ধ ধপ্টের উতগতির সময় দাসদিগের সস্থান-সম্ততিও 
দাদ বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌদ্ধ গণ্মে দাদদিগের উন্নতিকজে 'কোন চেষ্টা দেখা যায় 
না) তাহারা দাসকে মানুষ আন করিতেন না. এবং দাসদিগকে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে 
দিতেন না। অগ্ঠান্ত ধন্ম-প্রচারকেরা বোধ হর, দানদিগের প্রতি অনুকুল ছিলেন এবং 
উহাদিগকে সঙ্খে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। "যে দকণ দাস কোন ধশ্মসজ্বে প্রবেশ করিতে 
পারি৩, তাহারা দাঁদত্বপাশ হইতে মুক্ত হইত । 

অথশাঙ্জ্ের সময় দাঁপগিগের অবগা বিশেষ উঠত হইযাছিপ। কোটি বোপ ৩ 
তৎপুব্ববত্তণ নীতিকারদিগের প্রবর্তিত নীতি অন্থসারে আত্মবিক্রয়ী ভিন্ন অন্য কেহ কাহাকেও 
দাসরূণে 'বিক্র্ম করিলে বিশেষ দণ্ডাহ হইবেন, এইরূপ বিধি গ্রবন্তিত করিয়াছিলেন। কেহ 
নিজ পু্রকেও দাসরূপে বিক্রয় করিতে পারিতেনপ্না। কৌটিল বলেন,_“উদরদাসবর্জা্যপ্রাণ- 
মপ্রাপ্ত ঝাবহারং শৃদ্রৎ কিক্রয়াধানং নর্মতঃ শ্বজনগ্ দাদশপণো দওঠ, বৈশ্ঠং দশ, ক্ষতরিয়ং 
তরুণ» আন্মণং চতুণ৭ঃ--পরজনস্ত পুর্বমধ/মো হমবধা। দণ্ড; ক্রেতৃপ্রোত্ণাং চ1” 

অ্থশান্ড্ের সমর রাজনৈতিকের। ও ধর্বপ্রবর্তকেরা৷ সমাজের দাঁসব-প্রথাকে অতি খ্বণার 








সন ১০২৮] মোর্যয-যুগের ভারতীয় সমাজ ১৬৭ 


চক্ষে দেখিতেন এবং উহা ঘুণিউ রে জাতিরই যোগ্য-_মার্ঘোর পক্ষে অতি দূষণী়'বলিয়! 
ভান করিতেন। কৌটিম্য বলেই,__ঝে্ছানামদোহ:প্রজাং বিক্রেতুমাধাতূং র!। ন স্বেবাধযন্ত 
দাসভাবঃ1” অর্থাহ গ্েচ্ছের! পুক্রাদি বিক্রয় করিরা বা বন্ধক দিয়া থাকে । 

দামন্ব-প্রথার উচ্ছেদকল্পে দামবিক্রয়ীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার বাবস্থা হয়। 
এমন কি স্তাতা শ্রোতা সকলকেই দত্ডিত করা হইত। এই সকলের ফলে দাস-বিক্রয় একেবারে 
উঠিয়। ঘায়। যাহারা দাদ রহিয্াা গেল, তাহাদেরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়া গেল 
এই সকল কঠোর শীদন-নীতির ফণে ভারতী দাস নিয়লিখিত অধিকার লাত করিয়াছিল,_ 

" ১) নিজ নিজ পৈতৃক বা উত্তরাধিকার-সত্রে সম্পত্তি লাভ করিয়া, উহাতে শ্ত্বধান্‌ হইতে 
পারিত। "আত্মাধিগতং স্থামিকল্মাবিরুদ্ধং লভেত, পৈত্যং চ দাম” 

২। নিক্ষম মৃল্য সংগ্রহ করিয়া নিজ স্থাধীনতা ক্র করিতে পারিত। “মুলোন চার্যাত্বং 
গচ্ছেৎ।” কোটিল্য আরও বলেন বে, দান-প্রতু নিক্ষয়মূল্য পাইলে দাসকে স্বাধীন্তা দিতে বাধ্য 
ছিলেন) ন৷ দিলে দপ্ডার্থ হইত। “দাসমনুরূপেণ নিষ্রয়েণা ধ্যমকুব্বতো! দ্বাদশপণো! দণ্তঃ1” 

৩। প্রভু কক নীচ কার্যে নিযুক্ত হইলে বা উৎপীড়িত হইলে, রাজপুরুষের আশ্রন্ন 
গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত। 

৪। দাসের সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণেরই প্রাপা ছিগ। তদভাবে দীসস্থামী উহ! 
পাইত। 

€1 প্র অত্যাচার করিলে রাজার আশ্রয় প্রাণ করিয়া, উহাকে সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত 
করিতে পারিত। 

৬1 ক্রীতদানীর! বলাৎকার স্থলে দদাঃ মুক্রিলাভ করিত এবং এরর, উরসে উহাদের 
সম্তান জন্মিলে, উহার সম্পত্তির অংশভাগা হইত। 

৭1 কেহ আয্মাবিকরয করিলে উহার সন্তনাদি স্বাধীনই থাকিত। 

এই সকল বিধির ফলে অবশিষ্ট দানদিগের অবস্থা এত ভাল হইয়াছিল বে, শ্রীকৃপর্ধাটক- 
দিকের' চক্ষে ভারতে দাসব-প্রথার অ্তিত্ইই বোধগম্য হর নাই এবং প্রীক্রাজদূত মেগাস্থিনিশ 
বলিষ্কা গিয়াছেন যে, ভারতীয় একটি মহত্তরু বিষয় এই যে, তাহাদের মধো সকলেই স্থান 
এবং দাস বলি্না কেহ ভারতীয় সমাজে ছিল না। বিখ্যাত গ্রতিহাসিক আরিযানও উ 
যত উদ্ধার করিক্সা সমর্থন করিমাছেন এবং বলি! গি্বাছেন যে, স্পার্টানদিগের স্থায় ভারত- 
ধাসীরাও স্বজাতীয় কাহাকেও দাসত্বে পরিণত করেন না। তবে ভারতবামীদিগের মহত্ব এই 
যে, তাহারা স্বাধীনতা হরণ করিয়া কাহাকেও দাসত্বে নিযুক্ত করেন না। বিদেশীর মুখে, 
বিশেষতঃ আত্মীভিমানী স্থসত্য গ্ীকের মুখে আই প্রশংসা আমাদের কম গৌরবের কথ! নহে। 

থে যুগে ইউরোপের প্রাধানতম রাজনৈতিক "ও দার্শনিক আরিউটল দাসস্গ্রথার সবর্থন 
করিরাছেন এবং খ্রাণদানের পরিবর্তে স্বাধীনতা হরণ দোষাবহ নহে, বরং সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর 
এই মত প্রচার করিগাছেন, নেই সুখেই ভারতীয় রাজনৈতিক মহাষতি কৌটিল্য দাসন্-গ্রথাকে 


১৬৮ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা। [৪র্শ সংখ্যা 


বর্বরোচিত বলিয়া দ্বার চক্ষে দেখিয়ছেন এবং আধ্যসঘাজভু্ত বাক্তিসাধারণের স্বাধীনতা 
প্রচার করিয়া গিয়ছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্াচীৰ ভাবার গানাজিক আদর্শ কত 
উচ্চ ছিল এবং এই নৈতিক ও সামান্িক উচ্চ আদর্শের ফলে ভারতবাসী সভ্য পাশ্চাত্য 
বিদেশীর চক্ষে কি উন্নত ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। (0০3, 4819: ০০ 
আঞসতাঠ 5 ০70৩৯ [) 

দাস ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোকের কথা অর্থশীন্সে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অহিতক 
নামে অভিহিত করা হইস্জাছে। অহিতকদ্দিগের সহন্ধে আমরা কিছুই জানি না) 

অহিতক ভিন্স গ্রানভূতক শ্রেণীর লোকের গ্রক্কত অবস্থ| নির্ণগ করা কঠিন। ইহারা 
খামের ভূত্য ও খামের সম্প্তি বিয়া পরিগণিত হইত । ইহাদের সম্বদ্ধে বিশেষ কিছু জানা 
যায় না) তবে এই মাত্র বলিতে পাঝ৷ বায় বে, তাহার! মম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল না। বোধ হয়, 
ইহারা গ্রামের জমি ভোগ করিঠ ও গ্রামের থোকের কার্য) করিত। ইহাদিগকে রুল দেশীয় 
ওঞ্রাদিগের সহিত তুলনা কর! বাইতে পারে। 


শীনারায়ণচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় 


নারায়ণপালের লিপি 


(সোহিত্য-পরিষদ্গের চিত্রশালায় রক্ষিত ) 


এই লিপিখানি একটি পিল-মু্ির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার বাঙ্গালার ইতিছাসে দর্ধপ্রথম এই লিপির উল্লেখ করেন এবং পাঁদটাকার শ্রীযুক্ত 
রবীনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কৃত পাঠ উদ্চূত করেন। তৎপর ইগ্ডিয়ান এন্টিকোরেরী পত্রে 
শীযুক্ত রাখাল বাবু, পুনরায় এই লিপির বিবরণ জ্ঞাপন করেন এবং সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত 
করেনং। 

রাখাল বাবু যখন প্রথম এই নুর্ির উল্লেখ করেন, তখন ইহা শ্রীঘুক্ত চিত্তস্থখ সার্যাল 
মহাশয়ের নিকট ছিল । দম্পতি ইহা নাহিত্য-পরিষদের চিত্রশাদায় রক্ষিত আছে। 

লিপিখান মূর্তির পশ্চাদ্ভাগের ফ্রেমের চি দিকে ঘুরাইগা লেখা । আমি ইহ নির- 
লিখিতরূণে পাঠ করিয়াছি । 


১। ও দেও্বর্ষো)রং ভ্রীনারায় (বাম দিকে ) 
২) ৭ পাল দেব রাজ্যে (উপরের দিকে ) 
৩। অন্বৎ ৫৪. 7 (ভন দিকে) 
৪। উউদও পু 

€ | রবুধার। পালক উ চ [সপ 
৬৮ পুত্র ঠারুকন্ত 


প্রথম পডক্তির “দেধশ্ঠোয়ং' কথাটির মাত 'দ', নম ও বর পড়া যায়। অবশিষ্ট মুছিয়া 
গিথাছে। বট পঙ্ভির 'পু'এর হস্থ উকার, তি! রিলা ও প্তাএর যনলা অষ্প্ট) 

পঞ্চম পঞ্ক্তি ব্যতীত লিপিখানির অন্ত অংশের পাঠ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। প্রযুক্ত 
রবীন্দরনারায়ণ বাবু ও ভরীবুক্ত রাখাল বাবু যাহা পাঠ করিয়াছেন, আমিও তাহাই পাঠ করিয়াছি। 
যত গোল পঞ্চম পডক্ির পাঠ সঙগন্ধে। এখম অক্ষরটি নিঃসংশয় “র' | আযুক রাখাল বাবু ইহা 
এইরূপ পাঠ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত রবীন বাবু ইহা সন্দোহন্থচক বিধায় (17) বন্ধনীর মধ্যে 
দিয়ছেন-_সম্ভবতঃ মূল লিপিখানি না দেখিতে পারিযাই তাহার সন্দেহ হ্ইয়াছিল। মূল 
লিপিতে ইহা স্পষ্ট। ইহার পরের তিনটি অক্ষর শ্রীযুক্ত রাখাণ বাবু ও শ্রীযুক্ত রবীন বাবু 
উ্য্েই 'বাস্তবা” এইনপ পড়িয়াছেন। মূল লিপিখানি উত্তমনধপ পরীক্ষা ধরিয়া এই পাঠের 
থার্গতা সরঘন্ধে! আমার বিশেষ সংশয় উপন্িত হইয়াছে । আমি যে 'বুধায়, পাঠ করিয়াছি, 

৯. ১০২৮ বঙ্গানের বী-নহিতা-পরিধদের পঞ্চম সাদিক অধিনে পাঠত। 


১) বাঙ্গাবার ইতিহাস, ১৯৮--১৯৯ পৃ 
২ বাজ) টার্ন? 1918, 0৮ 1৩০৪ 
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তৎসনথদ্ধেও আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। মোট কর্ণ, এই কয অক্ষরের প্রকৃত পাঠ 
এখনও নিশ্চিতরূপে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। 

এই লিপিখানির ই্তিহাগিক মূল্য খুব বেশী। ইহ! হইতে জানিতে পার! যায় যে, 
পালিবংশের পঞ্চম রাজা নারায়ণপাল অস্ততঃ ৫৪ বৎদরকল বাজত্ব করিয়াছিলেন। এই তথ্যটি 
পালরাজগণ্র কাঁল-নির্ণযে বিশেষ সহাঙুতা করে। শ্ীঘুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভিন্সেন্ট, স্মিথ্‌ 
পাঁলরাজগণের রাঞ্যাতিষেকের যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলেন, এই লিপির আবিষ্কারে তাহা 
ভ্রান্ত ্রমাণিত হুইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবুর মতে প্রথম বিশ্র্গাল ৯০০ খৃষ্টান্যে ও দ্বিতীয় 
বিধরহপাল ৯৬৫ ৃষ্টান্দের কিনি পূর্বের দিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ত নারায়ণপালের অন্যুন 
€৪ বৎসর রাজ্যাঙ্কের সহিত এই মতবাদের হুগঙ্গতি হইতে পারে না কারণ, প্রথম ও 
দ্বিতীয় বিশ্্পালের মধ্যে নারায়ণপাল, রাজাপাল ও খ্বোপাল, এই তিন জন নরপতি রাজস্ব 
করিয়াছিলেন । ইঠার মধ্যে রাজাপাল অন্ন ২৪ বৎদর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গোপালের 
রাজত্বকাপ জানা নাই। বিস্ত বাণগড় ও মনহলি লিপিতে রাজ্যগালের বর্ণনার পরই গোপাল- 
দেব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "ভ্রীমান গোপালদেব-শ্চিরতরমধনে-বেকপত্যা-ইটবকো ভর্তাভৃৎ 1” 
স্বতরাং ঠিনি থে বাজ্যপাল। অপেগ্গা অধিক দিন রাঙ্য-হুধ ভোগ করিয়াছিলেন, এরপ স্থির 
কর! বাইতে পারে। অতএব রাজাপাল ও গোপাল, এই উভয়ের রাজাকাল অস্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর, 
ইছা অনায়াসেই অনুমান কর! যাইতে শারে। ইহার সহিত নারায়ণপালের ৫৪ বসর যোগ 
করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্রাহপালের বাবধান-কাল ন্যুনকল্পে ১০৪ বৎসর হয়।' সুতরাং 
রমাপ্রসাদ বাবু পালরাগণের 'যে তারিখ নির্দেশ এহণ করিয়াছেন, তাহা৷ গ্রহণ করিবার উপায় 
মাই। অনুপ যুক্তি দ্বারা ভিন্সেন্ট স্মিগের মতধাদও যে অগা, ইহ। সহজেই প্রমুণ কর 
যাইতে পারে) 

কিন্ত নবাবিদৃত লিপিথানি যে কেবলমাত্র পুর!তন মত নিরাকরণে লহারতা করে, 'তাহা নহে । 
ইহ সারা পালরাজগণের কাল নিরণয়্ূপ বিষম সমতার সর্ঝাপেক্ষা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর 
হইয়াছে) এই বিষয়টি কলিকাতা এদিয়াটিক সোলাইটির পত্রিকায় বিশেষভাবে আলাটনা 
করিয়াছি, হৃতরাং তাহার পুলকলেখ নিশ্রায়োজন | এই স্থানে কেবল সংক্ষিগুভাবে আমার মন্তবাট 
লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

রাজ প্রথম মহীপাল নে ১০২৫ খুঃ অন্দের অনতিকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিবেন, 
প্রযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রলাদ বাবু উভয়েই তাহা শ্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে 
বিশিষ্ট গমাণ্ও বিদ্যমান রহিগ্মছে। বাঞ্া মহীপালের পূর্বববন্তী পালরা'জগণ ও তাহাদের জানা 
রাজ্যফাল পরিমাণ এই প্রবন্ধের উপসংহারে তালিকাকারে প্রদত্ত হইল । ইহা হইতে জানা যায় যে, 
ধর্মপাল হইতে প্রথম মহীপাল পর্য্যন্ত আটজন নরপতির মধ্যে ছয় জনের জানা রাজাকালের 
পরিমাণ ১৯৪ বৎসর। অবশিষ্ট ছুইজনের মধ্যে বিতীয় গোপাল যে ঝরজাগাল কমপেক্ষা অধিক দিন 
রাজস্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পূর্কেি উল্লেখ করিয়াছি । হৃতরাং ইহার রাজাকাল ০০ বৎসনন 
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ধরিয়া ওয়া যাইতে পারে। অবশিষ্ট দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাঞ্যকাল-পরিমাণ এবং গান 
নরপভিগণ তাহাদের জানা রাজ্যা$ালের পর আর কত দিন রাজত্ব করিয়াছেন, এ সমুদয় আমাদের 
নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । কিন্ত মোটের উপর এই সমুদয় অনির্দিষ্ট সংখ্যার সমষ্টি অন্ততঃ 
কুড়ি বৎসরের কম নহে, বোধ হয়, এরূপ অম্থমান কর! অসঙ্গত হইবে না। অতএব ধর্ঘগালের 
সিংহাদন-লাভ ও প্রথম মজীপালের মৃত্যু, এই উভয় ঘটনার ব্যবধান ( ১৯৪+০০+২০) অর্থাৎ, 
২৪৪ বৎসর ধর! যাইতে পারে। ন্তরাং প্রথম মহীপালের মৃত্যু ১০২৫ খৃষ্টাফের অনতিকাল পরে 
ঘাটয়া থাকিলে ধর্মপাল আনুমানিক ৭৮১ খুষ্টা্ে সিংহাপনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রমা প্রদাদ বাবু উভয়েই ধর্পালের সিংহাদন-লাভ এই তারিখের 
১০ ৰা ৩০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, এইপ অনুমান করিয়াছেন? কিন্তু দাষার পিদ্ান্তের স্বপক্ষে 
একটি গ্রবল বুক্তি আছে। : রাষ্কূটরাঞ্জ প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি তাত্রশাসন কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্মাইফেল অধ্যাপক শ্রীবুক্ত দেবদত বামক্চ ভাগ্ডারকর মহাশয়ের নিকট 
আছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ভাগ্ডারকর মহাশয় অন্ুরহপূর্বক আমাকে 
ইহা পাঠ করার অনুমতি দিয়! কৃতত্ঞতা-পাশে বন্ধ করিয়/ছেন। এই তাত্রশাঁসনে রাইকৃটরাঙ্ 
ফর সদ্ধে উক্ত হইয়াছে) 

“গ্গাবমুনয়োর্মধ্যে রাত গৌড়ন্ত নাত: । 
লক্গীলীলারবিদ্বানি শ্বেতচ্ছত্রাণি যো হরেত।” 

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গা-যসুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত ফোন গৌড়পতির স্বচ্ছ 
রষ্টক্টরাজ জবের হস্তগত হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দরাজের রাধনপুর ,তাসশাদনের” অষ্টম 
শ্লোক হইতে অস্থমিত হয় যে, প্রথমে গুর্জরপতি বৎদরাজ গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিয়া, তাহার 
শ্বেতচ্ছর অধিকার করেন? পরে রাষ্কুটরাজ করব বতসরাজকে পরান্দিত করিলে, উহ! ভীহার 
হস্তগত হয় অমোঘবর্ধের অপ্রকাশিত তাঁজশামনোক্ত 'গঙগাযসূনযো রখ ইত্যাদি বাক্য হইতে 
কিন্ত একথা নিশ্চিত জানিতে পার! যায় যে, তৎকালে গৌড়েশ্বকের ঝাজন্ব অন্ততঃ গঙ্গা- 
বযুনার বঙ্মন্ছল প্রয়াগ পরযস্ত বিস্তীর্ণ ছিল। রাষ্টীকটরা্র বের তারিখ জানা বায় না। 
কিনতু তাহার পূর্নবর্তী তবিভীর গোবিলোয় শেষ জানা তারিখ ৭৭৯ খঃ অঃ এবং তাঁহার 
উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দের প্রথম জান! তারিখ ৭৯৪ খুঃ অঃ। স্থতরাং ধ্রুব ৭৮০ -৭৯০ 
খুঃ অন্ধের মধ্যে রান করিয়াছিলেন । তাহার প্রতিছন্থী বসরাদ্দের একমাত্র জানা তারিখ 
৭৮৩ থুঃ আঃ। অতএব ৯৯০ খুঃ অন্ধে ৰা! তাহার অনতিকাল পুর্বে গৌড় দেশের অবীশ্বর 
গঙ্গা-বমুনা পর্য)্ বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেনু। 

এই গৌড়পতি পালনরপতি ধর্পাল তির গার কেহই নেন, এরূপ ঝহ্মান সহজেই 
করা যাইতে পারে। তাহার পূরবী গোপালদেব াহ্হা-্ার-বিগুরিত ও বাঙ্গাল! দেশে 





১। হছে হাহ, 57107হ4 


১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখা 


শাস্তি রাঙ্গা প্রতিঠা করি যে খিক দুর সা ছিগার করিতে পারিয়াছিলেন, এপ 
মনে হয় ন। আর ইহা সত্য হইলে পালবংশের প্রশসতি্বারগণ 'ঘে তাহার সন্ধে খত 
বড় একটা কথার উল্লেখ পরধাস্ত করেন নাই, ইন বিশ্বাম করা যায না। গোপালদেবের রাতযা- 
লাভের অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে যে অরাজকতা ও মাস্ত সায়ের প্রভাব ছিল, তাহাতে ফোন 
গৌড়পতির শ্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার এক প্রকার অসস্তব বলিয়াই মনে হুয়। অপর পঞ্ষে 
ধর্পাল যে কানুন জয় এবং উত্তরাপথের অধিকাংশ শ্থীয় সাঁমাজতুক্ত করিম ছিলেন, তাহার 
বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। জুতরাং গ্রব অথবা বৎসরাজ কর্তৃক গঙ্গমুনাঁ মধ্যবর্তী ভৃভাগে 
পরাজিত গৌঁড়পতি যে ধর্্পাল হইতে অভিন্_-এরূপ অনুমান কর! ভিন্ন উপায়াস্তর নাই:। 
অতএব তিনি ৭৯০--৭৯০ খুঃ অব মধ রাজালাভ করিয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার স্থির এবং 
ছা ছারা আমাদের পূর্বোলিবিত দিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হর 

আমাদের সিদ্ধান্তের শ্বপঞ্ষে একটি বড় যুক্তির কথা বলিলাম । কিন্তু ইহার বিপক্ষে 
একটি যুক্তি প্রদর্শন বরা যাইতে পারে। দুগেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তারণ।সনে উক্ত হইয়াছে 
যে ধরমগাল রাষ্ট্কুটরাঁজ পরবলের ছুছিতা রা দেবীর পাণিএহণ করেন । পথারী ত্তস্তলিপিতে 
পরবল নামক একজন রাষ্ট্রকট,রাজা ৮৬১ থৃঃ অল রাজদ্ু করিতেছিলেন, এপ জানিতে পার! 
যায়। ুতরাং ইছা অগ্থমান কর! স্বাভাবিক যে, ধর্্পাল এই পরধলেরই কতা বিবাহ করিয়াছিলেন। 
এমতাবস্থায় ধর্মাপালের রাজ্যারস্ত ৭৮০ খুঃ অন্দে ধারিলে তাহার ও তীহার শ্বশুরের মধ্য প্রায় ৮০ 
বৎসরের বাবধান হয়। কিন্তু উদ্ত পরবল বাস্তবিক ধর্মপালের শ্বশুর কি না, তাহা ধর্মপালের 
তারিখের উপর নির্ভর করিবে। কারগ, পরবল নামে একাধিক রাজা থাকা অপস্তব নহে । 
এমতাবস্থার হা, সিদ্ধান্তের বলে ধর্পালের তারিখ নির্ণাত করিতে পারিলে কেবলমাত্র 
গরবলের ভারিখের উপর নির্ভর করি! তাহা উড়াইরা দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ আমরা 
নিশ্চিতরূপে জানি যে, ধর্দপাল ৮১৪ খুঃ অন্ধের পুর্বে পিংহাদনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
সৃতরাং পরবলকে তাহার শ্বণডর বলিয়া ধরিলে, উভয়ের মধ্যে অন্তত; ৫০ বৎসরের ব্যবধান ঘটে। 
ইহা কোনক্রমেই স্মাভাবিক বলিয়! স্বীকার করা যায় না। 

উদ্লিখিত আলোচনা অনুসারে পালরাজগণের রাজ্যকাল নিলিখিত তালিকা ছার! নির্দেশ করা 


যাইতে পারে 

রাজার নাম জানা রাঁজাকালের পরিমাণ রাজালাতের জন্যানিক তারিখ 
১। গোপাল ৭৭০ খুঃ অঃ 
২) ধর্পাল ৩২ বৎসর ৭৮০ ৮ 
৩1 দেবপাঁল ৩০ 5 ৮১৫ ০ 
৪। প্রথম বিগ্রহপাল (শুরপাল ) ৪ ৮৫০, 
হ) নারাহণপাল ৎ৪ ০ ৮৬০ ৬ 


৬) রাজ্যপাল ২৪ ৮ ৯১৫ 5 


সন ১৩২৮] নারায়ণপালের লিপি ১৭৩ 


রাজার মা স্গানা রাজাকালের পরিষাখ রাজ্াকত্ের আনুানিশ তারিখ 
51" দ্বিতীয় গোপাল চ ৯৪০ খৃঃ অঃ 
৮) ছিতীর বিগ্রহপাল ক ৯৭০ ৮ 
৯। প্রথম মহীপাল ৪৮ বৎসর ৯৭৮ ৯ 
১০ নয়পাল ১৮ ১০২৩, » 
১১) তৃতীয় বিগ্রহপাল ১৩০ ১০৪২ » 
১৫) ছিতীয় মহীপাল * ১০৭০ ৬ 
১৩ দ্বিতীয় শৃরপাল হু ১০৭০ ৯ 
১৪) রামপাল ৪২, ১০৭৭ ৯ 
১৫) কুমারপাল * ১১২৩ ৯ 
১৬) তৃতীয় গোপাল * ১১২৫ ০ 
৯৭) মদ্নগাল ১৯৮ ১১৩০ ৯ 


শ্রীরমেশচন্দ্র মুমদার 


শীট্-ভাটেরার তান্্রশোসন 
€ আলোচনা ) 

খরায় অদ্ধ শতাবী পুর্বে তাটেরা বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম যাইলখানিক দূরে হোমের (িল! 
নামক স্থলে ছুইখানি তামশাসন ইট খুঁড়িবার কালে আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় জমিদার 
এগুলি রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিলে, বছকাল পর্যন্ত কালেক্টরিতে সংরক্ষিত 
হইয়াছিল। তার পর, ১২৮৬ সালে স্থপ্রসিদ্। বিছধী রমাবাই হট শহরে আগমন করিলে, 
তাহার অগ্রজ নানাশান্্বি২ পণ্ডিত প্রীনিবাস শাস্ত্রী এই শাসন ছইখানি পাঠ করেন; এবং সম্ভবতঃ 
তাহারই প্রযোচনাক এগুলির ছাপ (০ 37110) বলগীয় এশিয়াটিক সোদাইটিতে প্রেরিত হয় ও 
ডাক্তার রাজেলাল মির মহাশয় কতৃক ব্যাখ্যাত হইয়! সোসাইটির পত্রিকায় সচিত্র প্রকাশিত 
হয়।1 ডাঃ মিত্র মহোদয় বাঙ্গালার গৌরব-্নপপ এবং প্রত্তততবালোচনায় তিনি সর্রজনবরেপ্য 
ছিলেন৷ তথাপি এই শাসনহযের আলোচনায় তিনি আগাগোড়া ভ্রম করিয়াছিলেন, 
সেই সমস্ত ভ্রম এতাবৎকাল পর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয় নাই। ১৩০৯ দালে ধন 
্রীহষ্রের ইতিবৃত সংকলন-নিমিততে ক্লতদঙ্কল হই, তখন হইতেই মুল* শাসন ছুইখানি বেধিবার 
গন্ত আগ্রহাথিত হইয়াছিলাম, কিন্ত এখনও পর্যান্ত সেইগুলি দেখিবার লৌভাগ্য খটিয়া 
উঠে নাই। ূ 

পরত, মুগ শাসন দেখিবার সুযোগ না৷ ঘটলেও, ডাঃ রাজেন্রলালের পাঠ ও আলোচনা! 
আমার এবং অনেকেরই নেত্রগোচর হইয়াছে, এবং ফিনিই আবধানসহকারে তদীয় পাঠ গু 
ব্াথ্যা পড্ডিবেন, তিনিই তাহার ভ্রান্তি অগায়াসে ধরিতে পারিবেন। ত্যামূর নিকটে বে 
সকল বিষয় ত্রাস্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্কে নানা প্রবন্ধে ? অবাস্তরভাবে 
বলিয়াছি__-এখানেও সংক্ষেপতঃ দেগুলিকে এই আলোচনার অন্তর করিব। কিন্ত প্রথমতঃ 
শাসনের মন্ধপ্রকাশ আবহুক মনে করি) 


*. ২৪শে বাধ, ১৩২৭, বঙগীয়-নাহিতা-পরিহদের প্ীহটশাধার প্রথম অধিধেশনে পঠিত । 

$:61555537085 ০6105858005 3০980 ০%9৩গ্রথা, ও ৮111--2080০, 288০ জবা । 

৯ শিদীগ' কাত্িক। ১৩১১--কিগ শাহ জলাল” (প্রথ প্রব্ধ সদীর “প্রবন্ধা্টকে” পুনমূত্রিত 
হইয়াছে )) 

১) মা 005 ০ ০ ৪৯আমাছ ও) 95৫5-(শেহাশ )। মগজ 
ইওপাতাপ-_7250215% 19৩8- ইহাও পুততিকাকারে পুনঃএকাশিত হইছিল )। 

২। জীব বিক্াকান্ত ঘোষ-লিখিত “নক্ষ ও শিলিদটলো” পরবে পপরিশিষ্ট---ঞীতৃমি--নগ্রহারণ ১০২২ । 
[ কারপবিশেষে তখন নামটা প্রকাশ বর! হয় নাই] 

৩। প্রহটের' ইতিবৃত-দষলিত। প্রীযুক জ্যাতরণ চৌধুরী তত্থনিঘি মহাপরের নিকট লিখিত গঞ্জ £ 
(হই ইতিতৃত। ২ তাগ, হর অধ্যায়ে কিযংশ উদ্ধৃত)। 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা (জখ সংখ্যা 
প্রথম শাসন 


শাসনখানি*ছই পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রথম পৃষ্ঠে ২৭ ও স্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পড্ক্তি। এই শাসনে 
প্রথমতঃ ২০টি নীনাছন্দোগ্রথিত প্লোক আছে। প্রথম প্লোকে মহাদেবের নমস্কার? ২য় 
ক্লোকে “হরশিঃকিরীটরত্ চক্দরের বর্ণনা; ৩য় ক্গোকে চন্দ্রের বংশে বিখ্যাত নৃপতিগণের 
উৎপত্তির কথা; ৪র্থ ক্লোকে “শছ (উ) রাজ্যকমলার” এ্রভব নরগীর্বাপ খরবাণ রাজার 
উল্লেখ ঃ ৫ম শ্লোকে তাহার পুল্র গোকুলদেব, ও ৬ষ্ঠে তৎপুত্র নারাযণদেব উললিখিত হইক্সাছেন। 
সপ্তম শ্লোক হইতে যোর্ড়শ পর্যান্ত শাসনগ্রাদাতা গোবিলকেশব বর্ণিত হইয়াছেন 
১৭শ গ্লোকে হট্টপাটকে অবস্থিত ভগধান্‌ বটেম্বর মহাদেবের উল্লেখ আছে এবং ১৮শ 
হইতে বিংশ শ্লোকে এই প্রীহটলাথ শিবের উদ্গেশ্তে ৩৫ হল পরিমিত ভূমি, ২৯৬ খানি বাড়ী 
এবং নানাজাতীয় লোকজন সেবার্থ প্রদন্ত হইল-_-এ কথা লিখিত হইয়াছে। ইগাতে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার 
ছিতীক় পঙ্ক্তি পরাস্ত অধিকৃর্ত হউম্াছে । অতঃপর ভূয়িষ্টভাবে দেশ-গ্রচলিত ভাষায় ভূমি ও থাড়ী 
(গরিমাণ ও সংখ্যা সহ ) কোপ কোন্‌ স্থানে বা গ্রামে দেশয়া হইয়াছে, তাহ! লেখা হইয়াছে; 
এবং পরিশেষে ( বোধ হয়) উৎসর্গাক্ৃত লোকজনেরও নাম (২৪ পুষায় ২৫শ) ২৬শ পঙ্ক্তিতে ) 
প্রদত্ত হইয়াছে। অতঃপর দুইটি মাযুলি ক্লক আছে,-- একটিতে দানের ফল, অপরটিতে 
দত ভূমির অপহরণকাঁরীর প্রতি অভিশাপবাকা আছে। এগুলি অধিকাংশ শাসনেই প্রায় 
অবিকল দেখা যায়। সর্বশেষে “পাগবকুলাদি পালা” বলিয়া অস্পষ্ট অন্ক আছে ॥, 


ছিতীয় শাসন 


ইহ! প্রথম "$স্ন্‌ অপেক্ষ। অনেক ছোট ? ছুইটি পৃষ্ঠা ইহাতেও আছে। প্রথম পৃ্টে ১৬ এবং 
দিতীর পৃষ্ঠে ১৫ পড্ক্তি মা? আবার পড্ক্তির দৈত্য প্রথম শাসনের পড্ক্ডির ছুই-ৃতীয়াংশ 
হইবে। ইহার লিপিভাগ সগম্তই ছন্দোনিবন, কিন্ত উপঞাতি এবং অন্ত. রতি অন ছদ 
ইহাতে নাই। সমুদয় গ্লোকপংখ্যা ২২টি) তন্মধ্যে একুশটি পুর (চুদ ) মোক) একটি আধ 
ক্লোক। প্রথমত; নারা়ণের বন্দনা? স্থিতীক় শ্সোকে ( পূর্বশাসনের স্টার ) চরের উল্লেখ 7 
ভূতীয়ে তঘংশজ গোকুলদে, ৪র্ণ ও ৫মে তৎপুল নারারপদেব, ৬ঠ হইতে ১১শ ক্লোকে ( প্রথম 
শারনপ্রদাতা ) গোবিন্দফেশবদেব বর্ণিত হইয়াছেন । অতঃপর প্লোকরেয়ে কেশব-পুজ (এই দ্বিতীয় 
শামনপ্রদাতা.) ঈশীনদেবের বর্ণনা আছে) ১৫শ গ্লোকে তৎকর্তৃক নির্শিত বিজুমন্দিরের উল্লেখ 
আছে। সম্ভবতঃ শাসনগ্রর্নত ভূমি তছুদ্েস্ট্েই উৎস্ষ্ট *। ১৬শ ল্লোকে 'রাজপট্টনিক' 
বৈদ্যবংশীয় বনমালী করের নাম আছে) ইহারই কথায় শাসন প্রমান বরা হইয়াছিল_ 
শা গোকের প্াথমার্দে আছে) উ প্লোকের ছিচীযার্দে স্থবির অপু রাপুতের উল্লেখ আছে৷ 
সশ কটি অর্ক সক, $ ইহাতে বাস্তপ্ত-সমসিত প্রদত্ত ভুমি পরিষাগ ২ হন ছিল, বা 


চর মর বি, শাসনে কানের সপ উ্েখ নখ য় া। 
+ ইহা জঙগ্রসাদপূরণ বলিস সনে হয়) 


দন ১৩২৮] শ্রীহট-ভাটেরার তাত্রশাসন ১৭ 


হুইয়াছে। তৎপরবর্তী অর্থাৎ ১৯শ শোকে মুত রাজপুজের স্ত্রী ও শিশুপুত্রের উল্লেখ আছে। 
তৎপরবর্ধী ২০শ লোকে সেনাপতিবীরদত্ত “আদেশিক' ছিলেন, ইহা উ্ক হইয়াছে। * অতঃপর 
উপাস্য প্লৌকে সেই মাযুলি কখা-_দ্ত ভূমিহ্রণকারীর সম্বন্ধে অভিশাপবাক) রহ্গছে ॥ অন্তিম 
প্লোকে দাসকুলাবতংস মাধব এই প্রশত্ভির রচয়িত-ইহা! বলা হইয়াছে । সর্বশেষে “সং ১৭ ১লা! 
বৈশাখ তারিখ আছে। 
অবশ্রা এখানে শাসন্ঘয়ের উক্তদ্ধপ সংঙ্গিগুসার না দিয়া সমগ্র শীসন ছুইখানি বঙ্গানুবাদ 
সহ নিখিয়৷ দিতে পারিলে খুবই ভাল হইত; কিন্তু তাহা করিতে হলে মুল শাসনখানি দেখ 
আবশ্তক । সোসাইটির পত্রিকায় একটা ছাপের ছবি মাত্র আছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পাঠ- 
বিচার, ডাঃ রাজেজ্রলালের পাঠ সহ ডুলনা ইত্যাদি নিবাপদ্‌ নহে; তাই এ কার্য্র তার ভবিষ্যৎ, 
আলোচনাকারীর উপরেই স্তন্ত রাখ! হইল। * খাঁহারা ডাঃ মিত্রের পাঠ দেখিতে চান, তাহারা 
সোসাইটির পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত অঠু)তচরণ চৌধুরী তবনিধি-সংকলিত প্রহর ইতিবৃত্ত-_্িতীয় 
ভাগ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন ॥ তবে ছাপের ছবি দেখিয়াই ডাঃ মিত্রের 
পাঠ? সন্থন্ধে ছুই একা গুরুতর বিষয় এ স্থলে আলোচন। করা ঘাইবে। 
প্রথম শাসনের ৪র্ণ গ্লোকটি ( ছাপের ছবি দেখিয়াও ) এই পড়। যান্__ 
“অথ বিশ্রতএভাবঃ প্রভবঃ শৃহর'জকমলায়াঃ । 
সমজনি নূরগীর্কাপঃ খরবাণঃ ক্াভু্াং শর” 
এই শ্লোবটি ডাঃ মিত্র পড়িয়াছেন,__ 
"অথ বিশ্রতপ্রভাবঃ প্রভবঃ স্চ্ছরাজ্যকমলায়ঃ | 
মমজনি নবগীর্াণ: খরবাণঃ ক্াভূজাং শ্রেষ্ঠ; ৫” 
অর্াৎ হা সবে দচ্ছ এবং 'নাীরাণ' স্থলে 'নবনীরবাণ? পড়িযাছেন। এই শানে ৰ ও র 
প্রায় এক রকমই দেখ! যা) মধ্যে মধো “পেট কাটা? গোছের “রও আছে ? এবং নরলীর্বাণে টির 
যেন স্পষ্টই পেট কাট। আছে । বিশেষতঃ 'নবশীবর্বাণ' অপেক্ষা! 'নরাীব্াণ' (সনরদেব সরাজা) 
পাঠে সবুর অর্থ হইত) এ অবস্থার ওঃ রাজেন্্ণালের ভূল করাটা ঠিক হয় নাই। তথাপি এট। 
বরং মার্জনীয়। কিন্ত শৃহ'কে “ন্বচ্ছ” কোনও স্ধুপেই কর! ধায় না, তালব্য “শট স্পষ্টই আছে, 





+*. জানিয়া সখী হইলাম, গ্রছট দুরারীটাদ কষেজের ইতিহাস-অধাপক শ্রীদুকত কিশোরীমোহন শপ্ত মহাশয় 
এ কার্ধো ব্রতী হইস্থাছেন। তিনি ফুল শাসলখানি, তথা! শামনবিষয়ীতৃত দুভাগ যেন এক বার ব্মচক্ষে দেখেন, এই 
অহুরোধ। স্থানীয় তাতে জবহেলা করাতেই ডাঃ রালেতালাল এত অধিক ভুল করিয়। কেলিয়াছেন। 

+ ভাজার রাজেত্রলাল দি শাসন ছুইখানিতে তুল-লাস্তিস্বলে “ঘাহা হওয়া! উচিত” হনে করিয়াছেন, তাহাই 
লিখিযাছেন,-_-শাসনে'শকি জাছে", তাহা দেখান নাই; পর্ক "নূলে এই আছে, কিন্ত শুদ্ধ গাঠ এই হইবে” এরগ- 
ভাষে পাঠ বিচার করেন নাই। ইহাতে তিনি সমস্থ রনি সক কোন্‌, অক্ষরটিকে প্রকৃতপক্ষে কি পডিাছিলেন, 
ভাহা বলা বালা। জ ত জঙ্গি টকই গড়িয়াছিষেন, কিন্তু তীর নিকটে কৌন কোনটি সার্থক হয় ন বলিয়া, 
ভিনি উ লফল লহিষর্কীত করি) তত্্থলে অভিনব আগর সাই দিয়াছেন |! 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | জর সংখ্যা 


তে দীর্ঘ গ্রকারও স্পষ্ট এবং 'হ'ও ঠিক আছে? তবু (কিন যে তিনি ইহাকে “হচ্ছ করিলেন, 
আটা কোনক্রমেই বৌঝা যায় না। অনুবাদ করিতে গিয়াও ফাঁদ এই পরিবর্তনে কোনও স্মবিধা 
হইত, তাঁহা হইলে কথ ছিল না। গেখানে তিনি “হ্চ্ছ' শকটি একেবারেই চাপিয়! গিয়াছেন) * 

ফলকথা, আমাদের ছুরবৃষ্টবশতঃ শাঁসনলেখক বনী স্থলে "শি লিখিয়াছেন, এবং প্রি একে- 
ঝারেই ছাড়ি দিগাছেন। ডাঃ রাজেম্রণাল যদি ছন্দোবিচার করিতেন, তবেই পতিত অক্ষণ্জের 
উদ্ধার হইত । আর্ধ্াার দ্বিতীয় পাদে ১৯টি মাতা হইবে । “ট্র লোপ হওয়ায় মাত্রাসংখ্যা ১৬ হইয়াছে; 
ন্ট বসাইণে ঠিক আঠারই হয়। অপিচ, এই শাগনেরই বিংশ শ্লোকে ঠিক তেমনই' "শু 
দা শ্ীহট (লাখায় ) লেখা হইয়াছে _সেখানে ডাঃ রাজেন্্রলাল অনায়াসে শুন পাঠ ধরিতে 
পারিয়াছেল। ? 

ডঃ মিত্র এই ভুলটি হওয়াতে শঁঅশাসন-প্রদা তা রাঞ্জগণ কোন্‌ রাজোর অধিপতি ছিলেন, 
তাহা অনিশ্চিত ছিব। এক ভ্রম অপর ত্রান্তির জনক তাই “শ্বচ্ছ' পাঠের কোনও অর্গ হয় না) 
ধচ অক্ষরের সঙ্গে কোনও সদৃহ/ নাই, দেখিয়। পণ্ডিত শ্ীঘুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারণৰ মহাশয় 
এই রাজাটিকে “হুদগণ মনে করিয়াছিলেন । + যদ্দিও তিনিই 'নবণীর্ঝাপ? বে নিরীররবাণঠ হইবে, 
একথা স্বয়ং তাঅশাসন দেখিয়। নির্ণর করিয়াছিলেন । 

নবগীব্বাণের হায় 'ব' ও রায়ে গোলযোগস্থচক পাঠ আরো আছে। যথা, 'মহরাপুর' স্থলে 
হ্বাপুর ₹েয় পৃষ্ঠা, ও পড.ক্তি) আজিও “মৌরাপুর” বলিয়া একটি স্থান বর্তমান রহিয়াছে। 

এছাড়া 'মচ্' রাজ্যের স্থা় ভূলও আরো আছে। যথা,_নবপঞ্চণে' (২ পৃ, ওয় ওগর্ঘ 
পঙ্কি)) ইহার ঠিক পাঠ হইবে “বর পঞ্চালে” ; এখনও 'বরমচাল $ পরগণ। (এবং রেলওয়ে 
রেশন ) বিরাকমান। 


* অনুধান এইদাব০ ত5 00 005 10055. 01 00085 বিজজমাডও (006 এও 00৫) 96 
8৩106 জরতেস (572/24%2) 01 পট 1600% £96 1550৩, 9107৩ 0০৫0655 0610081 0৮950৩- 
9 অনার টাকায় তিনি হাহা বলিযাছেন, তাছাও উল্েখষেগা--৩ ৩7 (2254 8752) আরে 
87252 5৫5 50 018654 0%8 5100৮ 01 চা লা) 085৮ তি». 009৩৮ হঙজাযাত 0 0০0 
লা ৩ হ্যাক] রাতে হট যহাারতাগ 08৩ চিরে চা ও আগত, পৃ 9৩০ যার চিত 
আঃ 0120 'খরবাণ? নামাটি এসনই অভিনব যে, উহা] বিশেষণ হইলেই হেন ভাল হইত) কিন্তু এটা) যে নাম, তত্ধিবয়ে 
সন্দেহ নাউ, ( নরছেব ছলে ) :নরঙীরব্বাপ বিশেষণ দার! 'অনুপ্র।সঃ করিয়া নাসটিকে সোলায়েষ কর! হইয়াছে 

+. প্রছটকে 'পৃহট' লেখাটা বড়ই কৌতুককর; সাজা ও উচ্চারণ ঠিকই আছে, তথাপি বাগান ভুল হইল 
অথচ এটা রাজ্যের দাম । মাবার ভূলটি এফাহিক থার হ্ইযাছে। সংজ্ঞ। বলিয়াই বোধ হয়, একসপ বাপান-বিভ্রাট 
ঘটিকাছে। এখনও পতিত মহাশয়ের! নাম লিখিতে যথেচ্ছ বর্ণবিন্াল করিয়া থাকেন । এই শানে প্রত রাজবাড়ীর 
জাগা নামেও উপ তুল বাণানের বহ দা পাতা বকে । 

ও ইহুদি বৈশাখ, ১০২২7 (তৃির পূর্ববকথা প্রধন্ধ জন্য । জীতুক বিরজাকান ঘোষ "হন" ও 
শিলিচটলোর (ুমি”-_জগ্রহারণ, ১৩২২) প্রবন্ধে ইছার,প্রতিবাফ করিয়াছিলেন । 

$ এখন অনেকে ইহার নাম *তন্ধচাল” লেখেন ইহ! যেন ভুল, এই শাসনই ভাহায প্রসাণ। 


দস ১৩২৪! শ্রহট-ভাটেরার তাত্রশাসন ১৭৯ 


এবিষন্কে আর অধিক আচল নিশ্রাগ়ো্ন। শাপনদয়ের সমালোচনা, কািতে গিয়া 
ভাক্তার রাজেন্জ গাল মির মহোদত় প্রধান ভম করিয়াছেন রাজা গোঁবিন্দকেশবকে গৌড়গোবিস্ব 
মনে করিয়া।  গৌড়াগোবিল প্রী্রের শেষ রাজা; তাহার পরেই প্ীহট-দেশ মোসলমানের 
শাসন।বীন হয়। গোৌড়গোবিন্দের তিনি প্ররুত বিবরঞ জানেন নাই _জ।নিতে চেষ্টাও করেন 
নাই, বোধ হয়। কেবল স্থানীক্ একট! প্রবাদ শুনিয়াহ্ছিলেন যে, শাগনপ্রাপ্রির স্থানে গৌড় 
গোষিনের বাড়ী ছিল। এ জনরবের মূলে সত্য কত দুর ছিল, জানা যায় না। তবে শ্রীহ্টধিপতি 
গৌড়গোবিনদের নীনাস্থানেই কাচারীবাড়ী থাকা আপস্তাবিত নহে) সাধারণণোকের প্রাচীন 
অপর ঝোনও রাজাঁকেও 'গোড়গোবিন্ন' মনে করাও আশ্চর্য নহে) বঙস্কোবৃদ্দ লোকের 
সুখে এমনও শুনিযাছি যে, 'গোবিন? শ্ধটি রাজবাচক ছিল। এ্রছট্রের এ অঞ্চলের নাম যে 
“গৌড় ছিপ, ত'হা ইতিধসপর্মিত্ধ কথ) তাগ হইলে, ্রহট্েক এই অংশের রাঞজামাত্রেই 
“গড়ের গোবিন" বা 'গৌডগোবিন্দ' সংজ্িত হওয়। বিচিত্র নহে। 

সে যাহা হউক, গৌড়গোবিদ্দের কোনও উত্তরাধিকার সংবাদ পাওয়া যায় না_অথচ 
গোবিদাকেশবের পুজ্র ঈপানদেৰ দ্বিতীয় শাসনথানির কর্ণা। তাহাঃত মেসপদান আক্রমণের 
নামগন্ধও নাই। এই রাঙ্গার নামও থে কেবল “গোবিল'ই, এমনও নহে। প্রথম শাসনে 
ছই বার ও দ্বিতীয শাদনে এক বার তাহার নাম আছে। * তনাধ্যে প্রথম শাসনে একবার ও দ্বিতীয় 
শাদনে “গোবিন্দ যেন কেশবের বিশেষণ ঝ নামান্তর বলিয্াই মনে হয়। কিন্ত প্রথম শাদনে 
দ্বিতীয় বার উনেখে শুধু গকেশবদেব"ই থাকায়, স্পষ্টই প্রতীত হয় থে, প্রধান নামটি ইহাই ছিল। 
“দেব শট দর্্রই কেশবের মঙ্গে আছে গোবিন্দ" শব "দেবা এই রাজহচক পদধুক হয় 
নাই। এই সকণ কারণেও কেশবদেবকে গৌড়গোবি্ধ ভাব। অতীব অপমীচীন হইাছে। 
ইহাতে আবার গুরুতর ভ্রমের কারণ ঘটিয়ছে।  গৌড়গোবিন্দ শাহ, জলাল কতৃক পরাভূত 
হন-ডাঃ (সর ইহাও গুনিগ্াছিলেন।  বাঙ্গালার ইতিহাদে জলাল উদ্দীন গাজি নামধের এক 
দিখিদরীর উল্লেখ আছে; তিনি গৌড়গোবিদ-বিজেত! শাহ. জলাল এবং এই জলাদ 
উদ্দীনফে অতি মনে করিয়| এক হাঁস্পদ ভুপু করিয়াছেন। বলা বাহুলা, শাহ, অলাল এক জন 
পীর ছিলেন-্্ীহট্র শহরেই তাহার সাধনার স্থান ছিল _এখানেই মরণাস্তে সমাধি প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন। জলাল উদ্দীন__ডাঃ রাজেন্রাপেরই কথায় বলি,-15%25 ০1103 1১906 ৫০ ৫8 
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কোথায় লীর শাহ জলাল, আব্ব কোথায় জেনারেল অগাল উদদীন !! অপি, জলাল উদ্দীনের 
পূর্বাদেশ বিজয়ের তারিখ হি _:১২৫+খৃা। এই জগাল উদ্দীনই শাহ, লব, এবং শাহ, জলাল- 
বিগ গোরিবর শাযেনিখিত গোবিলকেশব। এই জপরসপনীয পরিচানিত হইয়া 








রগ টি লক ইবি কেশ এখ সদ শান) ওম মোক)। 
ভীত কের্পবদেৰ এষ নিত চকেহবশেষং কব! (ব--৯ম প্লোক)। 
গ্রোবিশ্ববীরো আমনাধলংজঃ + * * পুত্বোহতবৎ কেশব€দবদেধঃ--( ছিতীয় শাগন, ৬& মোক) 
ত্ঃ 


১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


ডাঃ মিত্র শাসনের তারিখ যথাদত্তব এ ১২৫৭ অবের কাছাকাছি করিতে বাধা হঝুছিলেন। 
তিনি তাই পাণুবকুলাদি পাঁলাবের অঙ্ক ৪৩২৮ করিয়া প্রথম শাসনের সমগলটা৷ ১২৪৫ খৃষ্টাবব 
করিয়াছেন। পণ্ডিতা রমাবাইর অগ্রজ শ্রীনিবাদ শাস্গী মহাশস এ অবটা ২৯২৮ পিয়া 
ছিলেন, তাহাতে শাসনের তারিখ, খুষ্টা্ব বেরাহের মতে) * ৪৮০ হয়| শ্রীযুক্ত অত্যুতচরপ 
চৌধুরী ততবনিধি মহাশয় দ্বিতীয় »।সনে “সং ১৭ কে.।সংব্ ১৭৮ ধরিয়া গ্রথম শাসনের 
তারিখ ২৩২৮ (ডাঃ মিত্রের ছিতীয় অঙ্ক ও গ্রীনিবাস শান্্ীর ১ম অঙ্ক রাখিয়া ) করিয়াছেন, 
তাহাতে খুষ্পূর্ব ১২০ হম! এই তিন মতেই ভ্রান্তি আছে বলিয়।স্মামার ধারণ। ৷ 

ছাপের ছবিতে অন্বাফ বড়ই অল্প, মূল শাসনখানি না দেখিলে কিছুই বল! যাইতে পারে 
না। ডাঃ রাজেল্গলাল যে কারণে ৪৩২৮ করিয়াছেন, তাহা পুর্সেই বলা হইন্ছে : কারণেই যখন 
ভুল, তখন কার্য) ভ্রান্ত হইবেই । লিপিঃ আক্কতি দেখিয়। আম্মানিক সময় নির্দেশই 
তাহার কাছ হইতে প্রতাশিত ছিল_তিনি সে পথে যান নাই, শ্রীনিবাস শন্্রীর মতে যে সময় 
ছড়ায়। অক্ষর তত গ্রাচীন নহে। অচ্যত বাবু দ্বিতীয় শাসনে দং ১৭ কে সংবহ অর্থাৎ, 
বিক্রমাধ ধরিয়া ভুল ফরিয়াছেন; ইহা স্পষ্টই শাদনদাতার (ঈশীনদেবের ) রাদ্যা্ 
খৃষ্টপূর্বের শাসনের অক্ষর অতিশয় দুর্ষোধ্য। 

িপি দেখিয়। শাসনের সময় একটা মোটামুটি অনুমান করা! যায় বটে, কি তাহাতে শতান্বী 
অগ্রপম্গাৎ হইবার সস্ভাবনা) বিশেষতঃ যেমন বর্তমানে, তেমনি সে কালেও সকল স্থানের 
সমসাময়িক লিপিও একরূপ ছিল না, তাই লিপিভঙ্গী দেখিয়া অনুমান কর! নিরাপদ্‌ নহে) 
বিশেষতঃ মাদুশ আনতাভিদ্ছের পক্গে। প্রাচ)বিদ্যামহার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ বনু এই লিপি 
দশম শতাদীর বলিয়া অনুমান করেন। আপাততঃ আমরা ইহাই শিরোধার্য।, করিতে বাঁ 
হইতেছি। 

এই রাজপরিবার চক্জবংশীয় বলিয়া কীর্ডিত হইয়াছেন। ডাঃ রাজেন্্রলাল ইছাদিগকে 
“কাছাড়ী? বণিয়াছেন-_-কেন না, কাছাড়ী রাজগণ আপনাদিগকে ( ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়।) 
চুবংণীয় খ্যাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকট বিপু রাজগণের কথা বশ্বতত হই, তিনি 
কেন দুরষ্থ কাছাড়ে গেলেন, বুঝিলাম না। ? ্রৈপুর নৃপতিরাও [(য্যাতির পৃ ক্রন্ার সন্তান 
বলিয়া) চঙ্ছবংশীযদ্বের দাবিদার বটেন। এবং আমার বোধ হয়, এই রাজগর্ণ ব্রিপুরাধিপতির 
শাখাবিশেষ হইবেন । . 

৯ বিরাহীষহিরের সতে শালিবাংনের অন্দে শৈকাকে) ২2২৬ যোগ করিলেই-ুিডিকেজ কাল শাওযা বাছ। 
০1 ইরহটের ইতিযৃত্। ২ তাগা ১ষ খও-২র অধযার, ২৫ পৃ্ার কৃত বাবুর বিচার জষ্টধা ] 

+ রতকপগক্ষে ডাঃ. সি এট্কু বলিয়াছেন_-4] 15 ৩০৩09 0০011 13৩৭৩৩8603৩. 
20845 তত তাত 8৩ হি 0০, 0৩. 0 আষানের এ. মঞ্যাকে অনেকেই গলাগববন্িত” মনে 
করেদ-কিন্ত এ বিষয়ে ডিন্ত সত আ'ন_বিশেষতা জবা (নারীদেশ), মণিপুর (ধলাখাহনের রাজ্য) 
নাঙগপরব্ভ ( উলুপী€ পিল) ইত্যাদিতে আগমন হইয়া খাকিলে, এ অ্চলে পাওবের পদার্পণ হটয়াছিল কিনা, 
হীভি্িভাবাদ্‌। 





ঈন ১৩২৮] শ্রীহট-ভাটেরার তাত্ত্-শাসন ১৮১ 


এই রী রাজাটি যে নেহা শষ ছিণ, তাহা বোধ হয় না। গৈষ্সামস্তাদির বর্ণনায় 
অতি সর্বজই থাকে) তরি নি করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু একুটি খিব- 
মন্দিরের 'সেবা ও পুজার ন্ত ৩৭৫ হাল জমি, ২৯৬ খানি বাড়ী এবং অনেক লোকজন যিনি 
একটা শাসনপত্রে দান করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে-সে নরপতি ছিলেন না। ৩৭৫ হালে প্রায় 
হই বর্গ মাইল ভূমি হয়। 

এই হিল” পরিমাশটা কি ছিল, ডাঃ রাজেন্্লাল বুঝিতে পারেন নাই এবং শাসনের 
'আলোটনাংশের ছুরিভাগই তিনি. 'হল'শবদের উপরি মনবব্য প্রকাশে বায়িত করিয়াছেন, অথচ 
আহ জেলামধ এখনও হাঁল-কেদার-্টি-রেখ দ্বারা জমির মাপ হইয়া থাকে । * [৭ হাতি নলের + 
এক বর্গ নলে রেখ, ৪ রেখে ১ যষ্টি, ২৮ যাষ্টিতে ১ কেদার এবং ১২ কেদারে ১ হাল (৬৫৮৫৬ 
বর্গ হ৪-০৩৪ একর )। এ স্থলে একট! আশ্চর্যের কথা বলিতে হইল সমীপবর্তী বঙ্গদেশে 
হিল” পরিমাণের ব্যবহার পাওয়া, যায নাই, কিন্ত দুরবন্ী শুজ্র প্রদেশের এক শাসনে তাহা 
পাওয়! গিয়ছে। গুজরাটের শুনক নামক স্থানে চালুক্যরাঁজ কর্ণদের বিক্রম সংব ১১৪৮ অক 
(১০৯১ খষ্টান্ে ) “পাইণাং ১২ বহত্তী হল ও ইতি হুণচতুরইমী” $ শাদন স্বারা প্রদান 
করেন। কেশবদেবের শাসনে ডাক্তার রাজেন্দ্লাল “হল' শঝের উপর যেরূপ গবেষণ প্রয়োগ 
করিয়াছেন, কর্ণদেবের শাসনের আলোচয্লিত ডাঃ হুল্শ তাহা করেন নীই ; তবে “পাইলাং বহ্ত্তী” 
স্থলে অন্থবাদে 5877108 (৩. 7৩৫01177525 :555৫ ০০) 12. 00 (৩৮48 559 
লিখিয়া নীচে ফুটনোটে বলিয়াছেন,__«] ০%/৩ ঢা$ ০5:012796007 0101০ 90105 পাইলাং 
৯২ বহস্তী ৫:9৫ টআঘত, সাও তারে 00 হাতত হাছাত1000 5 
10৩015 (5002055, চআনা ৩৩05 0005 0১৩ ৪৫৩50 সআজ] ০1 চ2আাঠ 
1০ 10ত7 [  6505:10906081 ক (05 17০৫600 1১57318 9. ম)5250ভ 
এক আও (2. কা 8০948) 355 914915 ৫2005 0াকন জার আও 
1015050515, 20৫ £:৭10০০--5. ড. পাযলী। 

এখানে আরে! একটু আশ্চর্োর বিষয় আছে। আমাদের নিজ শামে (বাণিয়াচঙ্গে ) "পালা" 
শক্ষটও টলিত এবং ইহার মাপ এইরূপ, 


খা* সের ( ধান) ১পুরা 
& পুরা ৯পালী 
৪ পালীতে ১ ভূতা 
১৬ ভূতায় ১ পাইল! । 





হর এলি লমতই সস শখ এবং এটা হর বড়ই গৌরবের কথা বে, বদীয় সাবের শত বিষ কাঠা 
ইতি সাস্বততর শব দ্বারা জহির পরিমাণ হ-_কেনবল গ্হটেই হলাকি প্রাচীন পবস্থলি অধ্যাপি অব্যাহত 
রাাছে। 

1 ছুলতেছে নলের পরিসাণ ঈষং তিল হয়, তাহা নগণা। 

2 এাপিখাকির ইত্ডিক/-_১ব ব্--+১৯ পৃষ্ঠা হইতে ৬১৮ পৃষ্ঠা পা জবা । 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [৪র্থ সংখা 


খুব উৎকষ্ট জমিতে ভালরূপ চাষ হইলে আমাদের দেশে ১ কেদারে ৪ ভূতা পর্ন ধান হইতে 
পারবে তাহা হইলে ৪ হালে ( ৪১৫১২ )৪৮ কেদারে ৪৮১৫৪ +-১-:১২ পাইলা ধান হইতে 
পারে। গুজ্জর দেশের জমিও সম্ভবতঃ ঈদৃশ উত্ারাই ছিল, এই নিশি ০5২ পালা বক 
হল ৪” এ শাসনে দেখিতে পাইতেছি। ডাঃ বুলার “বহ্ডী” শব্দের ঘে অর্গ করিয়াডেন, তাহা 
বোধ হয, “পাইলাং'এর পরিমাণ না ঝুঝিয। | নচেৎ ইহার স্বাভাবিক অগ ১২ পাইলা| উৎপন্নধীলা * 
৪ হল জমিই হইবে । তিনি “পাযলী' শব দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন) আমাদের দেশেও স্বতন্ত্র 
এটি “পালী” শঙ্খ আছে, তবে উহার পরিমাণ ৪ সের নহে ( ৪৯ %৫- ) বিশ সের। 

কোথায় শ্রহউ, আর কোথায় ওজবা_এই €ই বিপরীতের সন্মেপন_-170600% 01110 
(5০ ৪৯0৩চ705--আশ্চ্যের বিষ্গ নয় কি? 

উপসংহারের পুকে আর একটি বিষয়ের কিপ্ আলোচনা! ? প্রয়োজনী্ মনে করিতেছি 
প্রথম শাসনের ২য় পৃষ্ঠায় ১১শ পঙ্ক্তিতে "সাগরপশ্চিমে' একটি,শন্স রহিয়াছে ; ডাঃ রাজেন্দলাল 
অঙ্গবাদে “৮7০৮ ০ 544510 (১০% ?)” লিখিয়াছেন ! ১০৪ বা সুজ ভীহষ্রে কোথা 
হুটতে আসিল, এ সন্দেই নিশ্চয়ই তার মনে উদিত হইয়া থাকিবে এবং এই সন্দেহের বশবর্তী 
হইয়াই অনেক প্রাদুতস্থিক যুক্মনচোয়াং-কণিভ পশিহলিচটলো” সমভটের উর পুনের স্পষ্ট লিখিত 
হইয়া থাকিলেও “শ্রাহ্ট” যে'শিহলিচটলে!, ইহা ধারণ করিতে পারিতেছেন না | কেন না, যুয়ন- 
চোয়াং শিহলিচটলোকে "সাগরের তীরে” লিখি গি্ছেন। আমাদের দেশ-প্রচলিত “হাওর 
শব্টি সাগরেরই অপরংশ মনে করি? এবং “সাগরপশ্চিসে' যে জমিটকু তাহা ্থগ্রদিদ্ধ 
হাকালুকি হাওরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল, বোধ হয়। দ্িতীঃ শাদনেও ছুই বার ( ১ম পৃষ্ঠা, 
১৩শ পরক্ষিতে ও ২র পৃষ্ঠা, ওয় পংক্তিতে ) নোবাটক শব্ম আছে, ইহার অনুবাদে ডাঃ রাজেন্দ- 
লাল “ছা ১৭০৫ লিখিয়াছেন। : এইগুলির অগ্তিহ্থেও ভ্রীতস্টরাজ্যে সাগরসদৃশ গরলরাশির 
তাৎকালিক বিদামানতা দ্চিত করিতেছে। নাত্র ১৪৩ বৎসর পুণে বখন মিঃ দিস রাহে 
গব্গরর হইয়া ঢাকা হইতে আইদেন, তখন ভাহাকে বিশাল জলরাশিমধ্যে সাঁগরোপযোগী  দিগর্শন- 
যন্ত্র বাবহার করিয়া! নৌ-পরিচালন করিতে হইয়াছিল। 

ডাক্তার রাজেন্ত্রলালের ভূল-্রাস্তির দমালোচন মুখ/তঃ এই প্রবদ্ধের অবতারণ। | ভাই বলিয়! 
তাহার প্রতি আমাদের ক্কৃতদ্ঞনা প্রকাশ না করিছে অন্ঠায় হইবে। চ্িশ বৎসর পূর্বে এই 








₹কাসকগের কোনও কোনও শাসনে এত পরিাণ (বখ। চতুংসহক) *থাক্টোখপতিষতী” কৃষির কথা 
আছে__তাই এ লে দবস্'রও ইহাই অর্থ_ ইরা লিতে ০৮৩০৫1০৮ হওয়াই উচিত। 

+. উহার অনেক কথা বিস্তারিততাবে “পমতটের পূর্বে” নামক প্রবস্ষে (সাহিভা-পরিষৎপত্রিক! ২৯২৯-_ 
সম সংগা জট ) কর হইয়াছে । 

2. এগ] 5০66 0195515550 আমতা ] জা চার 17 2010005 মাড ডি৩ট ডিও 55106 
1080 25০০ ০ টি 0০07555-00 ড8ত ও হজ আাওতাতর ». আভা ০০০৬০ 
গাগা, ও 1 1010655 টীজাত 0 টাও আখ 0) ৩৮৩00 (5৮040 1দ0 17555 


আজান 0০ 0 নউসআা ও, 0 263) 


সন ১৩২৮] শ্রীহট-ভাটেরার তাত্রশাসন ১৮৩ 


শাদন ছুইখানি তিনিই গাঠ ও অন্থবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন_-তাই আমর আমাদের 
দেশের একটি লুপ্ত রজ্যেরগসংবাদ) পাইয়াহিলাম। মানবমাতেই ভ্রমপ্রমাদের অধীন; মততএব 
সুলপ্ড্রার্তি সকলেরই ঘটিতে পারে । এই প্রবঙ্গলেখকের সমালোচনাতেও ভাহা থাকবার সম্ভাবনা । 
ক্ষমাগরায়ণ স্ুধীবর্গ, আশা করি, সমন্তই সদয়ভাবে গ্রহণ করিবেন । 


শীপননাঁথ দেবশর্শা 


বুদ্ধঘোষের টীকা 
(স্থমিকা ) 

্লনঙ্তি চলিয়া আসিতেছে যে, খের বুদ্ধঘোষ কতফগুলি ধ্মরশাঞ্ের টাকা রচন। করেন। 
মেই টাকাগুলির প্রধান পুস্তকের নাম বিশ্তৃদধিযগণ্া, এখানি বিশ্বকোষ জাতীর খরস্থ। বুন্ধধোষ 
সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি সম বিনয়পিটক, পাতিমোকৃখ, চারিটি নিকা এবং অতিধন্থ- 
পিটকের সপ্ত পরিচ্ছেদের টাকা প্রণয়ন করেন। খৃদ্দক-নিকায়ে॥ কতক অংশের টাকাও 
তাহার রচনা বলিয়া প্রদিদ্ধি আছে । শ্রীমতী রীজ্‌ ডেভিড্ন্‌-পড়ীবুদ্ধঘোষ সন্ধে বলিয়াছেন, 
বন্ধঘোষের রন অপুষ্ট, অপরিণত হইলেও তাহা বিশেষ অর্থদৈযোতক এবং এঁতিহাসিক তখোর 
খনি) ইহা পাঠ না করিলে বৌন্ধ দশনের সপপূর্ণ ধারণা হওয়া অসম্ভব১। 

আমর! এই প্রবন্ধে বুদ্ধঘোষের রচনার মধ্যে তাহার মনস্থিতার পরিপৃতির ধারা অনুসরণ 
করিবার চেষ্টা করিব। 


১। বুদ্ধঘোষের টাকার উত্তব ও পরিণতি 
বিশেষ কোনে! প্রসিদ্ধ পুস্তক বা! ধর্মশীন্্রফে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধারণা! দ্বারা নূতন অর্থে 
ব্যথ্া৷ করার নাম টাকা। টাক রচনার প্রধান উদ্দে:__এন্কারের উক্তি ও উদ্েস্ত যধাযথাবে 
অপরের রোধগম্য করা) 
গুরু রেবত শিষ্য বুদ্ধধে!ষকে বলিয়াছিলেন”- 
পকেবেমান পালি “বা বরিপিটক এখানে আন! হইছে, তাহার কোনো টাকা €খানে নাই । 
খেরবাদী ভিন্ন অপর কোনো গুরুর বিভি? মতবাদ9 এখানে নাই। দিংহলী ভাষায় মস 
মহিন্দ কর্তৃক লিখিত টীকা তথাগত বুন্ধদেবের শিক্ষা-প্রণালী অন্যায়ী রচিত হইয়া ছল, তিন 
বৌন্ধধন্মসঙ্গীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছিল, সারিগুত ও অন্যান্ত মনস্থীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল । 
দেই টীকা এখনে! সিংহলে প্রচলিত আছে। তুমি তথায় যাও ও উহা পাঠ করিয়া, উহ! মাগথী 
ভাষার অনুবাদ কর। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে ।” 
ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে ঘে, বস্ধঘোষের সময়ে ভারতে বৌন্বধর্শাস্্ের কোনো! 
নীক প্রচলিত ছিল না, অথচ শিংহবে ছিল) ইহাঁও অনুমান কর! যাইতে পারে যে, আমরা 
এখন যে সব টীকা দেখিতে পাইতেছি, তাহা হুধঘোষ ব! তাহার পূরববর্থী সিদ্ধ ধরম-বাখ্যাতা 
মহিন্দ কর্তৃক রচিত নহে। প্রবাদ ও জনশ্রুতি হইতৈ এই বুঝা যায় বে, এই সব টীকা কোনো 
7» ১৯ লাগে বরসহছপাহিতাপরিঘগের নবম দিক অধিবেশনে পঠিত। 
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লেখকের রচনা, নয়, এক সান্তগর্ত সতর্ঘস্্রদয়ের রচনা$। মহিন্দ সেই রচনাগুলি (সংহলী 
ভাষায় ও বুদ্ধঘোষ তাই! হইতে পালি ভাষা অনুবাদ করিয়াছিলেন মাত্র । 

বদ্ধধোষ বিবিধ টীকার* ভূমিকায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী কেহ বে সক 
পদের টাকা করেন নাই, কেবল সেই স্ষল পদের টাকাই তিনি করিয়াছেন এবং অস্টান্ত পদের 
পূর্ন প্রচলিত টাকার অশ্থবাদ মাত্র করিয়াছেন । 

এপর্যন্ত যত প্রমাণ সংগৃহীত হয়ছে, তাহা হইতে জান! যায় যে, বুদ্ধদেবের বোধিলাস্তের 
দশ বতগরের মধ্যেই ততকালের বছ প্রদিদ্ধ নগরে__যেমন বারাণদী, রাজগছ (রাজগৃহ 
বেসালি ( বৈশালী ), নাগন্দা, গাধা, উজ্জনী (উদ্জরিনী ), চম্পা, মধুরা (মধুঝ! ),উলুষ্পা, 
ইত্যাদিতে _বৌদধ ধর্ম গ্রতিটিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রশ্যেক কেন্জেবুদেৰের এক এক জন 
প্রসিদ্ধ শিৰোর ( যেমন, মহাকান্দপ (মহাকাহপ ), যন্থাকচ্চাছন (নহাকাত্ায়ন ), মহাকোট্ঠিত, 
সারিপুন্ধ (সারিপূত্র ১ মোগ্লান । মৌদগলায়ন) প্রভৃতির অধিনাঞ়কতায় এক একটি ভিগ্ম" 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল । ভিক্ষু বা শ্রযণ'সম্প্রদায়ের নিয়ম অন্থসারে তাহারা! সারা বৎসর গ্রত্রজ্যা 
করিত এবং বর্যাফাল সমাগত হইলে কোনো মঠে ব? ঝাজার প্রমোদ-উদ্যানে আশ্রম লইথা বর্ষা 
যাপন করিত, এবং বর্ষা অপগত হইলে বৎরাস্তে মকল ভি্ষু রাজগহ (রাজগৃহ), বেলুবন 
বাবখি (শ্রাবন্তি) বা অহ) কোথাও নমবেত হইত। শ্মসম্পরদায়ের ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ 
ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের বতী প্রততির সঠিত সাক্ষাৎ মধ্য মধ্যে হইত | এই সখ তিক্ষু-স্প্রদায়ের 
অধিনায়কগণ এক এক জন এক একটি বিশেষ গুণের জঙ্ত বিখ্যাত ছিলেন,-কেছ শাস্সজ্র, 
কেহ বতী, কে* কক্ষ ব্রতী, কেহ গল্প বলিতে পট, কেহ ব্যাখা। করিতে দক্ষ, কেহ গুচারকার্য্ে 
সম? কেহ দাশনিক, কেহ কবি, উত্যাদি* | বুদ্ধদেবের শিষা ও অন্ুচরদের মধ্যে অনেকে 
রাহ্ণ্ ছিলেন, এবং তাহা বেদ ও বেদ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের পারদ্শী ছিলেন। বৌদ্ধ ও 
জৈন দাহিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই ব শিক্ষা গুরু নানা স্থানে পধ্যটন কারয়া_-পর্শ, 
দশনশাজ নাশ নীতিশান্ত ও বাবহারশান্ত সন্ধে বিচাঁর ও আলো'চন! করিতেনণ। প্রপিদ্ধ ও 
অেষ্ঠ ধশ্ুশিক্ষকদের ত্বযুলক দূর্ববোধা উক্তির,বিচার ও বিতর্ক প্রায়ই হইত এবং ব্যাথ্যা ও 
টীকা' প্রণয়নের মূল কারণই খ্ন্ধপ বিগার-বিতর্ক। ভ্রিপিটকেন্স মধ্যে বছ স্থানে লিখিত আছে 
যে, সময়ে লময়ে মামরিক ঘটনা! লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইত, এবং বিতর্কে 
সলদেহ মীমাংসা না হইলে, উভয় বিবদমান পঞ্চ হয় বুদ্ধদেব অথবা তাছার শিষ্যদের মধাস্থ মানিত। 
যদি কখনে! কোনো স্থার্থবশ ভিক্ষু বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত ধরখ্বমত ও ধর্ঠসম্প্রদায় সম্বন্ধে নিন্দা 


৩। হুসঙ্গলবিলাসিনী, ১ পৃষ্ঠা 0200 16৮ মলা) ; সারথপকানিনী, (সারার্থপ্রকাশিনী )--১ পৃষ্ঠা ॥ 
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প্রগর করিত* ধদি কোনো।। ভিক্ষু বজ্ধংবের মতবাদের কদর্থ করিত" ; ঘি ছুই তিশ্ষুলত্বের মধ্যে 
কোনে! ব্যয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইত ও যদি কোনো। ভিক্ষু শীলভঙ্গ করিতু তবে নকল 
ভিক্ষু চত্বরে সমবেত হই বিচার * ও নীমাংসা করিত, অথবা বৃদ্ধদেব বা! তাহার শিষাগণ 
ভিঙ্ষুপিগকে বিবাদ মীনাংসার ভন্ত আহ্বান করিতেন। এইদপ এক সময়ে বুদ্ধদেব স্থীয় 
মতবাদ অন্ুদারে নীতিতৰ ও শীগ ব্যাখ্যা করিফাছিলেন__দবব পাপদ্‌ন অকর-ম্‌ কুদলম্স 
উপসম্পদা !-_দকবিধ পাপ হবরণীয়, বগল বর জনুঠিতব্য । বুদ্ধদেবের এই অকরণীয় ও করণীর 
সন্ধে এক কথার উদ্দেশ এখন দী্ঘনকায়ের প্রথন শয়োদশ জিতে (তে) লিশিবদ্দ আছে 
এব" সেই স্ুভগুলি শালধ্ত নামে পরিচিত হঈরা দীবনিক মের থম অংশকে সেই নান দান 
করিয়াছে” । 

অন্ত এক সময়ে গোতলিপুত পরিব্রাজক সমিদ্ধির (পশৃদ্ধি) নিকটে গিয়। বলিয়াছিলেন-শমণ 
( শ্রমণ ) গোতমের উ্জি আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি- কম (কর) কায়িক বা বাচিক হইলে কই 
নহে, যথা কম্মা হইতেছে মানস কণ্ম বা ইচ্জা। জীবনে এমন অব -ম্প্াথথি ঘটে, বখন 
নথ ৰা ছুঃখের অতীত বোধ জন্মে!” ইহার উত্বরে দমদ্ধি বলিলেন”_“বদ্গু পোতলিপুত্, 
এমন করিয়া তাহার দহন্ধে বলিও না) আমাদের গুরুর মতের লদর্গ করিও না, তাহা সাধু 
কনর নহে; তিনি এমন কথা কথনো বলিতে পারেন না।” পোতলিপুত্র বলিখেন,_-বন্ধু 
সমিদ্ধি, টু বাকো বা কার দ্বার! যে কণ্ম হস্ছা-গ্রণোদিত হই! করে, তাহার ফলে সে 
কি ভোগ কষে ই সমিদ্ধি উত্তর করিলেন,__“ছুঃগ”১০) এই তর্কের বিবরণ বখন বুদ্ধদেবের 
নিকট পৌছিল্, তখন ভিনি তাহার অপরিচিত পরিক্রাজকের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নির্ধদ্ধি 
সমিদ্ধির এদেশী উর গুনিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) তাহার মতে গ্ক্ত উত্তর হওগা 
উচিত ছিল--“সে হয় সুখ নয় দুঃখ ভোগ করিখে অথবা সুখ বা ছুঃখ কিছু বোধ করিবে না ।” 
কিন্তু সমিদ্ধর প্রথম উত্ স্ন্ধে বুদ্ধদেব প্রতিবাদ করিবার কিছুই পান নাই। 

যাহা (হাক, যুবক শিক্ষার্থী সমিদ্ধির উত্তর ভুল হইয়াছিল বণিমা বুদ্ধদেব কণ্ম সন্ধে 
বিস্তৃত বাখ্যা করিতে প্রবৃহত হইখাছিলেন। পুর্বে শুভ নামক ক্রাঙ্ধণকে কন সন্ধে যে 
সংঙ্গিণ্ উপদেশ দিয়/ছিলেন, তাহার নাম হইয়াছিল চুপকম্মবিভঙ্গ ॥ এই বিস্তৃত উপদেশের 
নাম হইল মহাকম্মব্ভঙ্গ৯। এইরপে এই মহাকন্সবিতঙ্গ অভিধস্মপিটকের অুগত 
(সিখ খাপদবিভঙ্গ (শিক্ষাপদবিতঙ্গ ) নামক অভিধন্ ব্যাথার ছুত্র-ভিতি হইরাছিলসং। বুদ্ধদেব- 
কথিত এই ছুই উপদেশ ও ব্যাথ্যার এভাব গরবর্ঠী শাস্ত-টাফার উপর স্পষ্ট দেখা যায়, বেমন-_ 
 লিপষাণ (নান্তিপ্রকরণ ) ও অথদালিনী (অর্থশালিনী )১১ প্রভৃতি টীকা ১ বিশেষ 





৬ দীবনিকার। ১ ভাগ, ২ পৃষ্ঠা। ৯) মনি, ৩ ভাগ, ২০২৬ পৃঃ) ৮1 মগ বিননিকাচ, 
বাসখাযতে,২ ভাগ, ২৪৮৪ পৃঠ।।  ৯। 06 08023059010 08৫85, 21, ৮৮ ৩০৫০ 
৯০। সজবিমনিকর। $ পৃ! ২০৭-২১৪। ১১। উ১২০২--২৩৬ পৃঠা ; নেততিপ্রকঃণ, ১৮২--১৮০ পৃষ্ঠা। 
১২ ৮ পরব ২৫২৯১ পৃষ্ঠা ১৯০1 অখসালিনী। ৯৪--৮*গৃ্া) 
চে 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎত-পাত্রকা । ৪ সংখ্যা 


লগ্য করিয়া পাঠ করিলেই বুঝ বায় যে, বৃদ্ধঘোষ তাহার প্বথসালিনী টাকায় কর্ধের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, গাহা বুজদেবের ছুইবারের কম ব্যাখ্যার সমস্থ মা ২১ 1 

মক্ষিমনিকায়ের ( নধামণিকায় ) নধো বুদ্ধদেবের আরে অনেক ভ্ঞানসযুজ্জল উপদেশ সংগৃহীত 
আছে, তাহাদের মধ্যে প্রথান সড়ায়তনবিভঙগ+৫, অরণবিভন্ন+১। ধাতুবিভঙ্গ” এবং দকৃধিনা- 
বিগ । এই সমব্তই অভিধন্ম মাহিতো* স্থান লাভ করিয়াছে এবং উচ্চতর ব্যাখ্যা ও টাকা 
তাহাদের সঙ্গে মংঘুক্ত হইয়াছে । থের বুদ্ধথোষের চিরপ্মরণী় রটনা ও পরবন্ঠী অপথান্ত রচনার 
মধ্যেও ইগুলি প্রবেশলা'ভ বা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য থের সারিপুত চত্তঝ্/দতোর যে সব ব্যাখ্যা টাকা করিয়াছিলেন, 
নেইগুলি বংগ্রহের নাম ল্াব্তঙ্গ £ সত্যাবিভঙ্গ /০ খা সক্চনিজেদ (দত্যনিদ্দেশ )২১। 
এইগুলি অভিধন্মপিটকের দ্বিতীয় খণ্ডে বা ভাগে স্থান পাইয়াছে, এবং এই টাকার আবার 
টাকা হইয়াছে, অভিৎস্ম-ভাজনীর*)  পিটক-দাহিতা যে দব প্রাচীন অদংলগ্র উক্তির 
সংগ্রহ, সারিপুন্ত দেই সব উক্তির ব্যাথ্য। করিাছেন। এই টাকা সতিপটঠান-সন্ত নামক 
টাকার গাই৩ সংঘুক্ত হইয়া! বাথানকাগের মহাসতিপট ঠানমু্ত হইতে নজ.বিমনিকায়ের সতিপট ২ 
ঠানস্ভের পাক) সম্পাদন করিয়াছে) 

বর্ব্যাথা-মংক্রান্ত বু শবস্তক বাকা ও পদের টীকা প্রশোভরপে বিদ্যমান দেখ! 
যায়) জনভ্রতি যে, এগুলির বচয়িতা গারিপু) এইট প্রশ্নোত্তর আকারের টাকাণ্ডলির নাম 
মহাসক্কীভিন্ততান্ত'ঃ ( মহাদদ্দীভিষ্থআন্ত )$. তিবাতী ও চীন ভাষা ইহার অনুবাদ 
আছে, তাহার ন!ন সঙ্গীতিপরবায়-ত্র। থের সারিপুভের প্রশ্নোনরপ্রণালীর. ব্যাখ্যায় 
অবশস্থিহ বিভিন্ন বিষয় মংখ্যানিদ্িষ্ট বিভাগে নিত করার প্রথা ছুইটি গ্রাচীনতর সুংগহপুস্তকে 
দেখিতে পাদরা যায় _সংবুক্ত (সংযুক্ত )ও অগ্ুদ্রনিকার। অভিধমপিটকের কোনো কোনো 
ভাগ বিশেষ করিয়া পুগগলপঞ্ঞতি ( পুগঞলগ্রজ্ঞপ্ি) ইহার ট্রপকরণ অ্রধানতঃ অনু তর 
নিকায় হইতে সংগৃহীত, এই সকল পুপ্তক আলোচনা করিলে সারিপুন্তরচিত পুস্তকাবলীর 
সঙ্গে পিটক-নাঠিত্যের সম্পর্ক বুঝিতে পার৷ যায়। 

কিন্ত দারিপুত একমাত্র টাক! রয়িত| মহেন। বুদ্ধদেবের অপর বছু বিখাভ ও ও ডি 
শ্যা্িগেঃ রচিত টীকা! ও ব্যাথ্যা পুস্তক আছে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার নারী । 
থের মহাবচ্চারন € স্থব্র মহাকাত্যায়ন ) ব্ধদেবের দূ মংক্ষেপ উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে 





ডে) হবিমনিকাদ। হকি পৃ ১০ উনি পা) 55 জহি পৃ 
চে আনত পৃা। ১৮৪ বিজ ৭) ৮২৯ পৃষ্ঠ।। তুধনীনে খুকণ। ইতাদি। 
১৯। আগ ঝিমনিকায়, ৩। ২৮৪_২৫২ পৃষ্ঠ । ২০। অহ(সতিপট্ঠান হুবস্ত দীনিকা্। 
২১) বিগ, ৯৯১১২ পৃষ্ঠা। ২২1 বি, ১৯৩_:২৩৫ পৃষ্ঠা। 

২৩) দীঘনিকীয় | সিশষ বিষরণের আন্ত ১৯০৫ সালের 00470810127 তম: 5903 ৬৭ পৃ্ায় 
অধাপক তাকাকুত্-লিখিত জনগর্ভ প্রবন্ধ টা । 








সন ১৩২৮] বৃদ্ধঘে!ষের টীকা ১৮৯ 


পট বণিয়া ধ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন? তাহার রচনার চারিটি ধও হইল-_মজ্বিমনিকার২$ 
ইহ! পরবর্তী কালের রচনা, দুইখক্ক্ন পাঁলি__নেত্তিপকরণ ও পেটকোপদেদ _'এবং একখানি 
বৌদ্ধসংস্কতে নিথিত_ জনপ্রচ্থানমান পুস্তকের মূল) এই পুন্তক তিন্থানিও তাহারই 
রচনা বছিয়' প্রিদ্ধি আছে। নহাকজ্নো (মহাকচ্চানা) রচিত যে কয়েকথানি খণ্ডিত 
পুস্তক আমাদের কাল পর্যন্ত টিঝিয়া আছে, সে কমখানিতে মানবমনেক বহুযুখীন হার 
পরিচয় পাওয়া ঘায় বণ্য়া, তাহাদের মু অনেক বেশী। এই সব খণ্ড রণা হইতে যতদুর 
জানা বায়, তাহাতে এই বোঝা যায় যে, মহ।কচ্চানে। ( মহাকাত্যায়ন ) সার্িপুত্তের মতন সংখ্যা" 
নি বা পারিভাষিক শব্ধ সংগঠন করিতেন না। তিনি বুদ্ধদেবের মতবাদের ও তাত্বের 
অন্বর্মিহিত গৃঢ় অর্থ ও যথা দার্শনিক ব্যাথ্যা প্রকাশ করিতেই চে! করিয়াছেন। 
তার পর থের মহাকোট্ঠিত । ইনি বুদ্ধদেবের তন্ব-বিশ্লেষণ প্রণাণী পটিসান্তিপা সম্থন্ধে 
বুদ্ধদেবের পরেই অভিষ্ঞ বলিরা গ্াসিক্ধ । অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপকরণের দ্যোতক সংস্রাগুলির 
বিশেষ লক্ষণ ও গ্রভেদ২৯ নির্দেশ করিঘা তিনি ভ্রান্ত ধারণা সনবন্ধেও দাবধান করিয়া বলিয্া- 
ছেন থে, যুক্ধি, বোধ, অনুভূতি, ভাব প্রস্থতি এক একটি শ্তন্ত্র বিষয় নহে, তাহাদের সকলগুলি 
প্রকৃতপক্ষে অচ্ছেদ্যতাবে সম্পকিত২।  যহাকোট্ঠিত-টাকার প্রথয় অংশ নেতিপকরণের 
লকৃখনহার, ( লঙ্গণহার ) শিলিন্দ-পএহো ( মিলিন-প্রথ্ )৮ ও বুদ্ধধোষের টীকার কোনো “কানো 
অংশের ভিত্তি-সবরূপ । 
মগ্গলান, আনল, ধগ্মদিন্লা, থেম। গ্রভূতিরও এইনপ রচনা বিদামান আছে । 
অভিধব্মপিটকের দ্বিতীয় ভাগের বিষযস্থতী আলোচন। করিলে নিঃদনেহ প্রতীতি হয় যে, 
সতত ও অভিপুষ্মপিটকের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই, কেবল রচনাপ্রণালীর, বিভেদ আছে 
মাত্র। স্থু্ত গ্রাচীনতর; অভিধন্ম তাহারই অন্থপরণ করিগাছে। অভিধন্মের "বাধ্ানপ্রণালী 
শৃখশাবদ্ধ সুস্পষ্ট 'ও দল হইলেও মকল ক্ষেত্রেই ইহা স্থুততব্যাথ্যানপ্রণালীর চেয়ে উত্তুষ্ট নয়। 
বৌদ্াশ্জ্ঞ পণ্ডিতদের নধ্যে মঠতেদ আছে যে, অভিধন্ম রচনার মধ্যে গোতম বুদ্ধের কথিত 
বানী যধাষথ স্থান পাইয়াছে কিনা২১৯। তবে এ কথ! নিশ্চয় যে, অভিধন্মের অধিকাংশই 





২৪1 পঞ্ছোতি চ আলম! ষহাকট্চানো ইফসস ভগবতা সংকিত্তেন উদ্দেগস্গ উদ্দিট্ঠসদ বিখারেন অথ 
অবিশতত্তনূদ বিখারেন অং বি জিতুং বিতজ্জনন্‌ হি কচচানে।।-_দীপবংশ, ওলডেনবা ফ্তঁক সম্পাদিত, ১সপষটা॥ 
ভুলনী়__এতনগ্গবগঞ, অঙুতরনিকায। 

২৫। অঙ্ষিসনিকার, ১১১০ পৃ ও পরবতী পৃষ্ঠ; ৩। *৮ ১৯৪, ২২৩ পৃ্ঠা। 

২৬। পজ্জানাতি পঙ্জানাতীতি' ক্মা। পঞ্চ এবা তি বুচ্চতি'৮'**বিগানাতি বিঙানাতীতি”....তম্মা 
হি রন বকচতি........ _চ্যিনিকায এ২৯২। ৯ 

হ৭। ইজ ধন সংসউঠ। নো বিনংসটঠ...1--সজ্থিষনিকাঁয়। 

২৮) মিলিল-পঞ্কো, ৬২ পৃ্া 

২৯) ্িদিনী, ২৯--৩) পৃষ্টা খেরদিগের মধো এ সে তর্ক আটযা। 











১৯০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ জর্থনংখ্যা 


বুদুদেবের উপদেশ ও তবৃকথা অবলগবন করিয়াই সংগটত। অদৃশ্যড'বে সারিপু বা অপর 
কাহারো, হাত "থাকিলেও, মোটের উপর ইহার জন্য সমস্ত প্রশংসাই যে স্বর বুদ্ধদেবের প্রাপা, 
তাহা ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। বুদ্ধঘোষ অভিধন্মপিটকের পৃথক সং্ঞা' নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন__বেরাকরণ ব| ব্যাথান। এই শ্রেণীর অন্তগগত সমস্ত গাখা-শুষ্ঠ গা জু; এগুলি 
বৌদ্ধ সাহিতোর অষ্ট বিভাগের কুতপি পাওয়া যা না । 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বেদল্লগুণিকে স্বতগত শ্রেণী বলিয়! গণ্য কর! ঠিক 
নয়। ম্বিমনিকায়ের অন্তর্গত চুরবেগল ও মহাবেদত বেয়াকরণ শ্রেণীতে গণ্য না হইবার 
কোনো বু্তিনঙ্গত কারণ খৃ'জিয়া গাওয়া যায় না। যাহাই হৌক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
পূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত কথাবখ, ( কথা) ছাড়া অপর সকল বিপিটকের ভিতর ছুইটি 
বেয়াকরণ স্তর আছে, ঘখ!--স্ ভাজনীয় ও অভিবন্মভীজনীদ্ক। খন্ধ, বিভঙ্গ, নিদ্দেদ_এগুলি 
সমার্চক শব । যে সমস্ত স্থত্ের মধ্যে ঘন্ক, বিভঙ্গ, নিদেস প্রভৃতি শখ আছে, শাহা প্রথম 
গুরের এবং সুভমূল ছয়টি অভিষণ্ম বৌন্ধ টাকাসাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর) তৃতীয় স্ স্টির করা 
দিত সহজ নয়। সহাকচ্চানো কর্ডুক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থ--কচ্চায়ন- 
পকরণম্, ( কাত্যায়নপ্রকরুণ ) মোহনেনিভ্িপকরণম, নেত্তিপকরণম্‌, চুত্তনেনিঠি, পেটকে- 
দেস, ও বঙ্গনিতি অথবা থের মোগালিপুন্ত তিদ্‌স কর্ভৃক রচিত বলিয়া প্রদিদ্ধ কথাবথ। এই 
তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত বলিয়া ধঠিতে হইবে । রাজা অশোকের সময়ে যে তৃতীর বৌদ্ধধন্ম- 
সঙ্গীতি হয, খুব সম্ভব ত২সমকালে কথাবথ, রচিত হয়| মহাকঙ্চানোর পৃন্তক্কাবলী এখনে! 
'ধিকাংশই পুথির আকারেই আছে, ছাপা হয় নাই । পেটকোপদে বিশেষ মনোযোগের সহিত. 
অধায়ন করিলে বুঝিতে পায়া বাক্স যে, উহা নেন্তিপকরণ গ্রচ্ের পরিশিষ্ট ছাড়া আর, কিছু নয়। 
অধ্যাপক ই াঁডী রোমান অক্ষরে নেন্তিপকরণের একটি সুন্দর সংসগরণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

অধাপক তাকাকুস্থ বলেন থে, মহাকাত্যায়ন কণ্তৃক বৌদ্ধ সংস্কত ভাষায় রচিত ভ্ঞালপ্রস্থান- 
শান্তর সর্তান্তিবাদীদিগের বিশেষ প্রমাণ গ্রন্থ) বঙ্গবন্ধু তাহার অভিংশ্বকোষেনং সপ্ত 
অভিধন্ম পুগুকের অন্তর্গত বিষ! এ ভ্ঞানগ্রস্থান শাস্ত্রের উল্লেখ করিমাছেন। ৩৮৩ খানে 
ও শান্ত সঙ্ঘদেব ও অন্ত একজন কর্তৃক চীন ভাষায় অনুদিত হইস্লাছিল। ইং আবার 
৬৪২ খু্ানদে হিউছেন সাং অন্থবা্দ করেন] হিউয়েন সাং আরও অনধাদ করিয়াছিলেন, 
অভিধনমহাবিভাসশান্জ। এই খর্থ মহাকাত্যায়নের শ্রা্থের টাকা, কনিছের সময়ে যে বৌদ্ধংপ্- 
সঙ্গীতি হইছিল, উহা দেই সময়ের রচন।৯৮ | চীন পরিক্রাদ্রক হিউয়েন সাং বলিয়াছেন 
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ফে আন গ্রস্থানশাবু্ধদেবের মহাপুরিনির্বাণের ৩০০ বস পরে রচিত। জরানগরস্থানশ্নত্ের 
সঙ্গে নেত্তিপকরণের অথবা অতিধন্মপিইকফের সপ্তম পরিচ্ছেদ পটঠানের কোনে; সাদৃশ্য বা 
সমতা আছে কি না, তাহা বৌন্ধশানজ্রগণের অনুগন্ধেঃ। নেতিপকতণের মধ্যে কটি পরিচ্ছেদের 
নাম সাসনপটঠান ( শাদলপ্রস্থান ); তাহাতে ভাবাম্ধায়ী পিটবপদাখলী বিভক্ত ও বিত্ত 
হইয়াছে! পালি অভিধন্ম গর্থ পটঠানের সহিত জ্ঞালপ্রস্থানশাস্ত্ের সম্পর্ক থাকিলেও উভয় 
পুন্তক একই নয়। যেটুকু সাদৃশ্য ও সত! উভয়নের মধ্যে পাওয়! যায়, তাহা একই বিষয় ও 
উদেত্ত লইয়া রচনার ফল) 

মহাকচ্চায়ন তীঁথর দুই গ্রন্থের প্রারস্তে সরপভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রনথত্জনার 
উদেগ্ত নূতন কোনো তব প্রগরের জন্ত নয়, পরন্থ অপরের বাঁকোর (পরতে খোষা ) ধারাবাহিক 
বিশ্লেষণ ও বাধা! করাই তাহার উদ্দেশ | নেত্তিপকরণের এক পরিচ্ছেদ পরীকৃথার 
হার পটঠান সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও কাঁধ্য-কারণ-লম্থন্ধ বিষয়ে নুতন আলোকপাত 
করিয়াছে । নগ্সসমূটঠান সম্বন্ধে অঙ্চ্ছেদ হইতে জান! যায় যে, মঙ্াকচ্চায়ন বৌদ্ধ প্রচলিত 
ধর্মাবিরোধীদের কথা উেখ করিয়া ( দিটঠিচরিতা অশ্বিং শাদনে পব্বভিতা) দেই মপপরদায় 
বহিভূভ অপর লোকদের । দিইটিগরিতা ইতো বহিদ্ধা পব্বজ্তা ) সঙ্গে পাগক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন বুদ্ধদেবের যহাপরিনির্ঝাপের এক শত বংসরের মধ্যে এরূপ কর! সন্তব নয়। 
উহাতে ভ্রিপিটফের ও চতুর্নিকায়ের কোনো কোনো পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। অতএব 
মহাকচ্চায়নের পুস্তকাঁবলী ত্রিপিটক ও পরবস্ভা সমস্ত বৌদ্ধশান্তের মধাবন্ভী সংযোগ শৃঙ্খল 
বলিয়া! অস্থমান করিলে সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া হইবে না বোধ হ়। এবং এই অস্থুমান 
সত্য হইলে মহাকচ্চায়নের রচনাবলী কথাবখ, অপেক্ষা প্রাচীনতর-_ইহাও স্থীকার করিতে হইবে | 

করাবথ, বৌন্ধশীন্ের চতুর্থ ্তরেন পুন্তক। উঠাতে বৌদ্ধ ধর্হত্ব ও বৌদ্ধ দাশনিক তত 
সম্বন্ধে তর্কদীযাংসা আছে। বুদ্ধবোষ বে হেতৃবার্দে এই পুস্তককে পালি শাস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত 
কসিতে গহেন, তাহাতে বিশেষ চাতুর্ধয আছে”) বুদ্ধদেব মূল তক (মাতিকা) বিবৃত 
করিয়াছিলেন; পরবন্তী কালে বিভিন্ন ধরণের চিন্তাশীল ও মতবাদীরা সেই মূলতবগুলি 
আলোচনা করিয়া নিক্ষের নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, মত ও ধার! অনুধায়ী তাহাদের অর্থঝাখাা 
করিয়াছিলেনস॥ কথাবখ, তর্কবছগ পুন্তক' বলি। উহা্ষে টীফাগ্রসথের মধ্য প্রধান স্থান 
দিতে ইতস্তত: হইতে পারে কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে ইহা! স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইহা 
ব্যাখ্যাপুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাহচ্চায়ন যথার্থই বলিয়াছেন* যে, প্রচলিত 
ধরধমিতবিরোধী বৌদ্ধগণের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত মতদৈধ থাকিলেও প্রত্যেকের মধ্যে এই 
মিট দেখা»যায় যে, তাহার! প্রতোকেই তাদের ধর্ম বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশের প্রতি 
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ভকতিমন্। কথার র মধ্যে যে সব উর্কবিত গার পরিচয় ও নমুনা পাওয়া যা, তাহা হতে দেখা 
যাক যে, বিবদান উভয় পক্ষই বুক্ধাদ 'কেই গ্রধান মীথাংদক ও বখাও বা মানিযাছেন ; উভয় 
পক্ষই বু্ধাদেবের বর্ী উদ্চত করিয়া সুগঞ্ষ সনি করিথার চে “কবিযছেন এবং যত বিরোধ 
উপস্থিত হইয়াছে, মেই সব বাণী। অন্তর্গত অনব্াখ্যা লইয়া । 

মিলিদ-পঞ্ছো (নিলিন্পপ্র্ন ) গাগা মিশিদ (আ1০150৫৩) ও যের নাগসেনের 
্রশ্গো্তরের মমট্টি। কথাবথ,র রচনার ধরণ ইহাতে অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। ধাশনিক 
ভাবে বিচার করিলে কথাবথ, অপেক্ষা ইঠকে বাত্তিগত ঝৌদ্ধ মঙবাদের সম্পূর্ণতর সমন্বর বলা 
যাইতে পারে৯৯। ঢু 

যে সদরে মিলিনদ প্রশ্ন রচিত হচ্জ 9 বুদ্ধণোষ বিবিধ দিংহলী টাকা অবলঙ্নে গ্রন্থ রচনা 
করিতেছিলেন*ত দেই সন: নার য স্তর বলা যাইতে গারে। পিংহলী 
টাকা ভিন্ন বুদ্ধঘোষ দীবভান€*, নজঝিমভানক*, ও অন্ঠাপ্ত' মতবাদী গেলদিগের মতের 
উল্লেখ করিগাছেন। . প্রমঙগলধিল'সিলীর ভূমিকার” তিনি ও সকল বেরদিগের বিভিন্ন 
বন্্গায়ের সংক্ষিপ্ত হিবরগ দিথছেন| এই সকণ থের মম্পদায় প্রথমে কেবলমাত্র 
আবুন্তিকারক সম্প্রদায় ছিল, পরে মতপার্পকো বিপিন মৃতবাদী সম্পরনারে পরিণত হয়। 

বুদ্ধধোষের গ্থাবলী বৌস্ব-সাহিত্যের সপ্ন স্তর বলিয়৷ নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই 
রস্থাবলীর ভিক্মুলে নিহিত থাকিবার চিহ্ন দেখ। ঘায় সমস্ত ত্রিপিটক, মহীকচ্চায়নের 
্রস্থাবলী, কথাবথ,» মিণিনদ-পঞ্হো+৯, থেরবাদী ভিন অপর উপনেই্টাদিগের পরতিবাদ 
( প্রজ্ঞপ্ডিবাদ )৮ বিতগ্ু!বা ঠীদের নত, পকতিবাদ (গ্রন্কতিধাদ ) সাংধা বা যোগন্দর্শনগ* এবং 
সিংহলের ভিক্ষুদিগের মতবাদ" । 

আমরা দেখি, গরুর প্রমাণ পাওয়া থায় যে, বুন্ধঘোষ অথব। থের মহিন্দ ( মহেন্র ) অথবা 
প্রাচীন খেরগণ কেহই টাকা ও বযাথ্যা। রচনা প্রথম প্রবন্তন করেন নাই; ,কিন্ত তাই বলিয়া" 
তাহাদের যে মৌপিকতা ছিন না_এ কথা? স্বাকার করা চলে না| সুক্তনিপাতের কতকগুনি 
ছব্রের প্রাচীন ব্াথ্যাপুডক “নি্গেম' খুদ্ধঘোষের পরখাগজ্যোতিকার বঙ্গে তুলনার যোগ্য নৃহে। 
মহাকঃচায়নের পেটকোপদেশ৪৮, বাহ! হইতে বুদ্ধঘোষ কিসদংশ উন্চ/ত করিয়াছিলেন, অথদাঁলিনী 




















আর পথ ইত্যাদি 
৪০ সিএণণামগ উহা ০6550501980 121855 00 সযাযালািসাছ জ্টবা। 
5১৩৪২ অবলালিনী, ১৭১, ৩১৯ ৪০৭ ৪২০ পৃ | ৪০0 হুমজগবিলাপিনী, ৯১৯৫ পৃ 






আ৯। বুধের কথাবগ টা ১৮ সদায় দে 


25) অবসালিনী, ১২২, ১১৮, ১৯৯ ১২০ ১২২ ১৪২ পু্। 

৪) পুগ্গলপঞ্ঞততি ০01াগাওযাহাণ টি ওহ 59060, 0৮ চা3725, 

৪৬। অথস|লিনী ( দিংহুলী সংস্করণ ), ৬, ৯০) ৯২, ২৪১ পৃষ্ঠা। 

5৭) পুগ্গল পঞ্ঞতি- 00াযাযতগাহা। ( সিংহলী সংস্করণ )। ১৭২ পৃষ্ঠা। তিথিয়ানমূ অনুপকতি- 
পুরিদ।দিকসূদ বা 1-বিশুদ্ধিংগ্গ, ৪০৭ পৃষঠ।। কিংগকতিবাছিনাং পকতিবির অবিজ্ঞা পি অকোরণং মৃগকোরণং 
জোকম্লাভি। পৃষ্টা! ৪৮1 অন্থশঃজিনী, ১৬৫ পৃষ্ঠা । ্ 





সন ১৩২৮ | বৃদ্ধঘোষের টাকা ১৯৩ 


নি 
নহে। স্বয়ং বুদ্ধদেব ও তাহার শিথী-প্রপিষাগন শ্রেষ্ঠ ব্যাথ্যাত বুদ্ধঘোষের আকিওাবের 
পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া গির্জছিলেন। 


২। বুদ্ধঘেষের টাক। সম্বন্ধে সন্ধান 

বৃদ্ধঘোষের টাকাখুলি সুপ্্ভাবে অধায়ন করিলে মনে এমন নেক প্রশ্নের উদয় হয়, যাহার 
উত্তর এখন পর্যন্ত কেহ দেন লাই) বিশেষ ও প্রধান প্রনটি এ বিজ্ুব্ধিমগ্-গাযুখ 
বযাখযাবশীর মধ্য বুজ'ঘাধ কতথানি স্থন্ পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন? অপর প্রশ্নগুলি ইছারই 
আনুষঙ্গিক, যবা_২১) মহাবংশের বিবরণ নত) || ধ্িলে দেখা! বায়, বুদ্ধধোধ গয়ার এক 
আম্ষণ সন্তান, তিনি বেদ, বেধাগ, শিল্িকলা ও পাতঞর্দশন আয়ন করিয়াছিলেন । এখন প্রশ্ন 
হইতেছে_বুন্ধধোষের রচনার মধ্যে বাণ সংস্কার ও পাতঞ্জঈরর্শনের কোনো নিদশন পাওয়! 
যায়কি (৩২) থের রেখত উহ কে দ'শনিক তরে পরাস্ত করিয়া বোদ্ধধণ্মে দীক্ষিত করেন। 
খের রেবত ও তারার গাগা কোথায় ঘটয়াছিল ? (৩. বিংবদন্তী আছে বে, ুদধাঘোষ ভারতবর্ষে 
থাকিতেই তাহার অথদানিনী রটনা করিগাছিলেন । এ? কিংবদন্তীর সন্গক কোনো যুজিসহ 
প্রমাপ পাওয়া বার কি? (9) তাহার টীকাতে নিংহলের কোনো জ্ঞানপরিচয় পাওয়া যায় কি? 
(৫) তাহার রঙনা হইতে তংসামমিক তর সামাজিক, রাষ্ট্ী, দার্শনিক, সাহিতিতক ও 
শিলকলাঁবিষগ্ক ইতিহা-সর কি বিশেষ পরি; পাও। যায়? (৬) বৌদ্ধ ও দা্শনিকতত্ব বিশ্লেষণ- 
সম্পর্কে বুদ প্রভৃতি দাকিণাত্যের পগুতনের সঙ্গে বুদ্ধবে ঘের সহবন্ধ কি? (৭) বৌদ্ধ বা 
ভারতীয় দর্শনে বুদ্ধধোষ কি বিখেব মত বা তন্ব দান করিতে গারিয়াছেন? (৯) উন্তরভার 
দাগ্ষিণাত্য ও গিংইলের মধো নুন্রধোষক্ষে কিনের জনতা যোগ্জনশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে ? 
০) বু্ঘোষের মধ্যে শঙ্ষগাতাবের কোনো পুধাভাষ পাওয়া যা কি 2৯৫১০) ভারতের তথা 
বৌন্ধদক্ের ইতিহাসে লেখ ও দাণ নক হিদাবে বুদ্ধঘোষের স্থান কোথার 1 (১১) বুদ্ধঘেষ 
থে মহাবান স্পরনানের কোনে। উন্েখ কবেন নাই, তাহার কারণ কি? (১২) বুদ্ধনোষের দাশনিক 
তত্র মূ সথত্র কি? (১৩) নিংহলের বৌদ্ধ বূপতি 9 পওতদের কাছে বুদ্ধঝেষ কতখানি খণী? 
এতগুলি প্রশ্নের উতর দিতে হইলে অতগুণি স্বতশ্ব গ্রবন্ধ লিখিতে হর। আমরা এখনে মান 
একটি প্রশ্নের উত্তর গ্রমাণ সহ দিতে চেষ্টা ক্পসিব 
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৩। বুদ্ধঘোষের রচনাবলীর মধ্যে তাহার পরিচয় 


বুদ্ধঝোয তাহার টাকাগুলি ছাড়। নিজের কোনো! পরি ও ইতিহাস আাদের জন্ত রাখিয়া 
যান নাই ॥ আন্তন্থ স্থান হইতে যে সব বিবরণ পাওয়। বায়, তাঁহাও অত্যন্ত অপ্রুর। মিঃ গ্রে 
প্রথমে বুদ্ধবোৈ: জীবনী, তংপ্রণীত বুদ্ধবোদ্ুপতি নামক পুস্তকে মহাবংশ শাসনবংশ প্রভৃতি 
পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ ক'রয়াছিলেন? এ সব পুক্তকে প্রদত্ত বিবরণ বুদ্ধঘোষের 
জীবনের কয়েকটি স্কুল ঘটন। মাত্র এবং ত15। এই» 

পু্গয়র বোধিদ্রমের নিকটে এক ত্রাঁণবংশে বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়, বালে তিনি কাহণ 


